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কাজী নজরুল ইসলাম 
কালিদাস রায় 


ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আগুন তখনও দাউ দাউ করে জবলছে বাংলার 
ঘরে ঘরে। গোটা বাংলাদেশ ডুবে রয়েছে শোচনীয় দারদ্যের অন্ধকারে । 
অন্ন নেই, বন্দর নেই, শিক্ষা নেই--ঘরে ঘরে কেবল হাহাকার। তার ওপর 
রয়েছে বহনীদনের জমে থাকা কু-আচার ও কু-সংস্কার, যার চাপে পড়ে বঙ্গসমাজ 
একেবারেই পঙ্গ7 হতে চলেছে । জাতির সামনে বিরাট জমাটবাঁধা অন্ধকার । 
কোথাও কোন আলোর রেশ পর্যন্ত নেই। ঠিক এই ঘোর দ্ার্দনে 
আঁবিভ্ত হ'লেন এক অমিত শীস্তসম্পন্ন পুরুষ, যান পারচ্কার 
করলেন বহ বছরের জমে থাকা কু-সংদ্কারের আবর্জনা, সন্ধান দিলেন 
নতুন দিনের আলোর, বাঙ্গালী জাতিকে দিলেন মুক্তির সন্ধান । 

এই প্রাতঃ্মরণীয় মহাপুরুষ কে জানো? রাজা রামমোহন রায় 
আমাদের নতুন দিনের সূয আমাদের নতুন আলোর সারাথ। প্রভাত 
আলোর রথ চালিয়ে তানই আমাদের পথ দেখালেন । 

রামমোহনের জন্ম হ্‌গলী জেলার রাধানগর গ্রামে। রামমোহনের তা 
রামকান্ত রায় যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত ও ধনী ছিলেন। মাতা তাঁরণী দেবী 
ছিলেন প্রখর জ্ঞানস্পন্না মাহলা। শৈশবে রামমোহনের শিক্ষা শুরু হয় 
গরুমশাইএর পাঠশালায়। তাঁয় অসাধারণ মেধা ও ব্ুদ্ধর পরিচয় পেয়ে 
সকলে আশ্চর্য হয়ে যেত। অল্প বয়সে রামমোহন পারসী, সংস্কৃত, আরবী 
ও ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন। এ ছাড়া এঁ বয়সেই তিনি 
সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে নানা বই লিখতে আরম্ভ করেন। এই ধর্ম ও 


২ সাঁহত্য দীপালী 


সমাজনীচন্তাই তাঁকে পরবর্তাঁ কালে 'বাঁভ্ন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কাজে 
প্রেরণা ফাগয়োছল । 

তখনকার দিনে যে সমদ্ত কুসংস্কারের চাপে পড়ে বঙ্গসমাজ পঙ্গ হয়ে 
পড়োছল, তার মধ্যে সতীদাহ ছল সব চেয়ে পৈশাচিক। সমাজপাতিরা এই 
বলে বিধান দিতেন যে, মৃত স্বামীর চিতায় জ্বী আত্মাহীত দিলে সেই 
স্ত্রী: সমাজের কাছে সতী বলে চিহ্নত হবে এবং পরকালে স্বামীর সঙ্গে 
সাড়ে তিন কোটী বৎসর ধরে ক্বর্গসুখ ভোগ করতে পারবে । স্বামীর মৃত্যু 
হলে প্রথমে শোকাকুলা সদ্যাবধবাকে পায়ে আলতা, 1সাথতে সদর পারয়ে 
দেওয়া হ’ত। পরে তাকে একরকম জোর করেই স্বামীর জবলন্ত চিতায় ছ'ড়ে 
ফেলে দেওয়া হত।  ঢাক-ঢোল পটিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হত শোকাকুলা 
{বধবার প্রাণ রক্ষার আকুতিকে। ধর্মের নামে, সতীত্বের নামে দীর্ঘাদন এই 
নারকীয় নারীহত্যা সমাজে চলোছল । 

এই বর্বরোচিত কু-সংকারও কেবলমাত্র বাঙ্গলাদেশেই যে প্রচালত ছিল 
ত্য’ নয়, ভারতবর্ষের বহ অণ্চলেও এই নারকীয় প্রথার প্রচলন দেখা 
গগয়োছল। রাজা রামমোহন প্রায় একক প্রচেষ্টায় এই বর্বর কু-সংস্কার রোধ 
করেন। 

ধর্মের গোড়ামি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদারের মধ্যে নিত্য কলহ দেখে 
রামমোহন অন্তরে গভীর ব্যথা. অনুভব করতেন । অদূর ভাবষ্যতে এ সকল 
সাম্প্রনায়ক কলহ ও ধর্মের গোঁড়ামই যে বঙ্গসমাজকে একেবারে পঙ্গ; করে 
দেবে, এ সত্য তান বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরৌছলেন। তাই তান 
প্রচার করতে লাগলেন একেশ্বরবাদ-স্থাপন করলেন ব্রাহ্মসমাজ । এই ব্রাহ্ম- 
সমাজই একাদন বাঙ্গলাদেশের শিক্ষা-সংদ্কীতর অন্যতম ধারক ও বাহক হয়োছল। 
রামমোহন প্রবার্তত একে*বরবাদের মধ্যে সকল ধর্মের সারই নিহত ছিল। 
বাংলা সাহত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও রামমোহন অভ্তপচুর্ব সংস্কার সাধন 
করোছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তান বাংলা গদ্যের মার্জিত রূপ দিয়ৌছলেন। 
এ ছাড়া নারী-শক্ষার প্রবর্তন, মাদ্দরাযন্তের স্বাধীনতা, বহযীববাহ উচ্ছেদ, 
জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রভাত অগাঁণত সংস্কার সাধন রামমোহনের অক্লান্ত 
প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে । 


আলোর রথের সারথি ৩ 


এই সকল সঞ্তকার সাধন করতে রামমোহনকে সারা জীবন অমানদীবক 
পারশ্রম করতে হয়েছে। এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে ধারে ধারে তাঁর দ্বাস্থ্য 
ভেঙ্গে পড়ে । অবশেষে ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের কাছাকাছি ব্রি্ডল শহরে তিন: ন 


শেষ নিঞ্বাস ত্যাগ করেন। TREE 5 


* অনুশীলনী 
১। (ক) রামমোহনের জন্মস্থান কোথায়? 
(খ) রামমোহনের পতা ও মাতার নাম ক ? 
(গ) তাঁহার বাল্যাশক্ষা শুরু হয় কোথায় ? 
(ঘ) কোথায় রামমোহন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ? 
২। 'সতীদাহ' প্রথা বালতে কী বুঝ সংক্ষেপে লিখ । 
৩। রামমোহন ক কি সংদ্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। 
৪1 পদ পারবর্তন কর ৪ নারকীয়, পৈশাচিক, ধমীয়, অমানদীযক। 
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অমিয়কুমার সেন 


আমাদের এই ভারতবর্ষে বহ: প্রাচীনকাল থেকে বহু বিদেশীর আগমন 
হয়েছে। তাঁদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাস ভারতবাসীদের 
থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁদের বিদেশী বলে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
বলে, দুরে সাঁরয়ে রাখোন। ধারে ধারে তাঁরাও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ 
বলে প্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের আচার-ব্যবহার, রীতি-্পীতিও ভারতীয় 
বলে গণ্য হয়েছে। তাঁদের ধর্মীব*্বাস তাঁরা রক্ষা করতে পেরেছেন। তাঁদের 
জীবনযাত্রার প্রণালীও বিসর্জন দিতে হয়ান। পরকে আপন করার এই প্রতভা 
ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মাহমান্বিত করেছে। 

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ ঘটোন তা নয়, 
কিন্তু যারা এই বিরোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে তারা ভারতবাসীর কাছে 
সন্মান পায়ান। যাঁরা এই বিরোধের মধ্য থেকে একের সম্ধান পেয়েছেন, 
সে মহাপুরুষদেরই ভারতবাসী নবশেষভাবে সমাদর করেছে। ভন্ত কবীর এই 
মহাপনুরুযদের অন্যতম । 

এখন থেকে পাঁচশো বছরেরও বিছ আগে, আনুমানিক ১৪৪০ গ্াষ্টাব্দের 
কাছাকাছি কবীরের জন্ম। তাঁর পিতামাতা মুসলমান সপ্প্রদায়ভূন্ত তাঁতী 
ছিলেন। তাঁদের আটপৌরে নাম জোলা। তাঁরা কাশীতে বাস করতেন। 

অপ বয়স থেকে কবীর নিজেদের জাত ব্যবসাই করতেন। "তান 
লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তাঁর মনে ভগবানের প্রতি ভান্ত আঁত 
বাল্যকালেই জাগ্রত হয়োছল। তখনকার দিনে রামানন্দ নামে এক মহাপুরুষ 


ভক্ত কবীর 6 


কাশীতে বাস করতেন। তান হিন্দুধর্মের যাগযজ্ঞ এবং আচার-অনচ্ষ্ঠান 
{বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মত ছল যে ভীন্তর সাহায্যেই মানুষ ভগবানকে 
উপলব্ধ করতে পারে, জাঁকজমক করে তাঁর পুজা করার প্রয়োজন নেই৷ 
কবীর রামানন্দের মতকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর মনে রামানন্দকে গর বলে 
গ্রহণ করার ইচ্ছা হল। কিন্তু রামানন্দ হিন্দ, {তান যাঁদ মুসলমানকে 
শষ্য করতে না চান এই কথা ভেবে কবীর একাঁট উপায় বের করলেন! 
রামানন্দ রোজ সকালে যে পথে গঙ্গাস্নান করতে যান সে পথের উপর কবীর 
একাঁদন শুয়ে রইলেন । রামানন্দ যখন গঙ্গাস্নান করে ফিরাঁছলেন তখনো 
ভালো করে আলো ফোটোন । রামানন্দের পা কবীরের গায়ে লেগে গেল । 
তান সংকোচে “রাম রাম” বলে উঠলেন । কবীর ভাবলেন, রামানন্দ তাঁকে 
“রাম” মন্ত্র দিয়ে নিজের শিষ্য বলে স্বীকার করে ধনয়েছেন। রামানন্দের 
শিশ্া্ব গ্রহণ করে তান হিন্দ এবং মুসলমান উভর ধর্মের মূল 
নীতিগুলো প্রচার করতে লাগলেন। তান বলতেন, ভগবান বা আল্লা 
মান্দরেও নেই মসাঁজদেও নেই, মানুষের মনের মধ্যেই আছেন। তান 
বলতেন, সাধ্বলোককে হিন্দু বা ম:সলমান বলে চিহ্নত করার দরকার নেই। 
সাধু সাধুই । তাঁর অন্য কোন ধর্ম বা জাত নেই । 

ধর্মের এই সরল ব্যাখ্যা শুনে বহু লোক কবারকে গুরু বলে স্বীকার 
করেন। যাঁরা কবীরের মতকে বিশ্বাস করেন তাঁদের নাম হল কবীরপন্থী । 
আজও ভারতবর্ষে বহু কবীরপন্থী আছেন । 

সাধারণের উপযোগী সরল হিন্দী ভাষায় তান তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে গান 
রচনা করে সকলের মধ্যে প্রচার করেন । সেগঠ্ীলকে বলা হয় দোহা । কবীরের 
বহ দোহা আজও প্রচালত ৷ 

কবীরের উপদেশ দেবার প্রণালী অত্যন্ত সরল ছল । 'তান নিজে 
সংস্কৃত বা আরবাঁ-ফারসী জানতেন না, কাজেই গল্পের মতো করে: সহজ 
ভাষার উপদেশ দিতেন । 

হিন্দ; এবং মুসলমান ধর্মের {নছক আচার-অনুষ্ঠানকে কবীর নিন্দা 
করেছেন। যাঁদের ভান্ত নেই, তাঁরা শুধু নাম আর মালা জপ করে ভগবানকে 
জানতে পারেন না। একথা বলতে গিয়ে তান অনেক সুন্দর সুন্দর দোহা 


ঙ সাহত্য দীপালী 


রচনা করেছেন। একাঁট দোঁহায় আছে শুধ্য “রাম রাম" বললে যাঁদ দুনিয়ার 
লোক উদ্ধার পায়, তাহলে “চান চান” বললেও তো মুখ মিষ্টি হয়ে 
যারে। ধর্মের এই সরল ব্যাখ্যায় যেমন একদল লোক কবীরের প্রাত 
আকৃষ্ট হলেন, তেমান আবার অন্য দিকে একদল মীন্দরের পাণ্ডা এবং 
মসজিদের মোল্লা তাঁর উপর চটে গেলেন । তাঁকে তাঁরা নানাভাবে অপমানিত 
করতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে তাঁরা বাদশাহের কাছে কবীরের নামে নানা 
প্রকার আভযোগ "নিয়ে উপস্থিত হলেন। বিচারে কবীর দোষী সাব্যপ্ত 
হলেন। তাঁকে কাশী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। শেষ জীবনে {তান উত্তর 
ভারতের নানা জায়গায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। অতি 
পাঁরণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হর গোরক্ষপদর জেলার মঘট নামক জায়গায় । 

সারা জীবন ধরে কবীর যে আদ প্রচার করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর: 
প্রচালত কাহিনীর মধ্যেও সে আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। কিংবদন্তী 
এই যে মঘটের একাট কুরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে কবীর শে | 
আর বাইরে তাঁর হিন্দ; এবং মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে তুমূল বাক্‌-াবতণ্ডা 
হচ্ছিল। তাঁর দেহ হিন্দুমতে সৎকার করা হবে, না ম্সলমান-্রথা অনুযায়ী 
কবর দেওয়া হবে, এর মীমাংসা হচ্ছিল না। শেষে তিনি যখন দেহত্যাগ 
করলেন, তখন কুঁটিরের দরজা খুলে দেখা গেল সেখানে তাঁর দেহ নেই__ 
রয়েছে দু’ ভাগে ভাগ করা একরাশ শ্বেতপদ্ম। 
কাশীতে নিয়ে গিয়ে সংকার করলেন, আর 
ভাগ কবর দলেন। 
হয়ে রইলেন। 


হিন্দ? শিষ্যরা একভাগ 
মুসলমান ভন্তরা আর এক 
এভাবে কবীর হন্দ:-ম:সলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আপনার 


[ সংক্ষোপত ] 


* অনুশীলনী 


১। ভন্ত কবাঁর কর,পে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
গ্রহণের পর কবার যে ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন 
২। দোহা' বলিতে কী বুঝ? 


৩। “সারা জীবন ধরে কবীর যে আদর্শ” প্রচার করোছিলেন, তাঁর মৃত্যুর 


করেন? রামানন্দের শিষ্যত্ব 
অহা সংক্ষেপে বিকৃত কর । 


ভক্ত কবীর ৭ 
প্রচালত কাহিনীর মধ্যেও সে আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।”__কবীরের মৃত্যুর 
প্রচালত কাঁহনাীটি নিজের ভাষায় লিখ । 

8। কবার কাশী হইতে বিতাঁড়ত হইলেন কেন? 

&। কবীরের ধর্মমত অনুযায়ী সঠিক উত্তরাটর পাশে (4 ) চিহ্ন বসাও.ঃ 
(ক) মানুষের মধ্যেই আল্লা ও ভগবান উভয়েই আছেন । 
(খ) ভগবান আছেন কৈলাসে । 
(গর) আল্লা আছেন কাবায়। 

৬ বিপরীত শব্দ লিখ ৪ সীমাবদ্ধ; প্রাচীন ; সরল ; অপাবত্র; দোষী। 
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পাশা টাকার এক পরসাও কম নয়, দিতে না পার হো জেলে যাও 
সুতরাং চাষার আর রক্ষে নেই। 

এমন সময়ে শ্যামলা মাথায় চশমা চোখে তোখোড়বদাদ্ধ উকিল এসে 
বললে, “এ একশো টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় বলতে 
পারি।” চাষা তার হাতে ধরল, পারে ধরল, বললে, আমায় বাঁচয়ে 
দিন।” উকিল বললে”-০্তবে শোন, আমার ফান্দ বাঁল। যখন আদালতের 
কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে তখন বাগ কথান্টথা কয়ো না, যে যা খ্শি 
বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি তার জবাবাট দেবে না-খাল 
পঠির মতো ব্যা-, করবে। তা যদি করতে পার তা হ'লে আমি তোমায় 
খালাস করিয়ে দেব।” চাষা বললে, “আপনি কর্ত যা বলেন তাতেই আমি 
রাজী।” 

আদালতে মহাজনের মন্ত উাঁকল, চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা 
করল, তুমি সাত বছর আগে পঁচিশ টাকা ক নিয়েছিলে ?” চাষা 


ব্যা ৯ 


তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, “ব্যা_।” উীকল বললে, “খবর-দার ! 
_ বল, নিয়োছলে কনা? চাষা বললে, “ব্যাঁ!” :ডীকল বললে, 
“হুজুর ? আসামীর বেয়াদীব দেখুন।”' হাকিম রেগে বললেন, “ফের 
যাঁদ অমান কারস, তোকে আমি ফাটকে দেব। চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে 
কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, “ব্যা_ব্যা-” হাকম বললেন, “লোকটা পাগল 
নাক ।” 

তখন চাষার উাঁকল উঠে বললে, “হুজুর, ওক আজকের পাগল! ও 
বহ কালের পাগল, জন্ম অবাধ পাগল। ওর কি কোন বুদ্ধি আছে, না 
কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবার কর্জ নেবে কি! ও কি কখনও খত্‌ লিখতে 
পারে নাক? আর পাগলের খত্‌ লিখলেই বা কি? দেখদন দেখি, এই 
হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো। ইচ্ছে ক'রে জেনেশুনে পাগলটাকে 
ঠাকয়ে নেবার মতলব করেছে । আরে ওর কি মাথার ঠিক আছে? এরা 
বলেছে, “এইখানে একটা আঙুলের টিপ্‌ দে-_পাগল কি জানে, সে অমান 
টিপ্‌ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার!” 

" দুই উাঁকলের ঝগড়া বেঁধে গেল। হাকিম খানিক শুনে-টনে বললেন, 
“মকদ্দমা ডিসামস 1”. মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে 
এসে চাষাকে বললে, “আচ্ছা, না হয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম_ 
ও একশো টাকাই দে।” চাষা বললে, “ব্যা-।” মহাজন যতই বলে, যতই 
বোঝায়, চাষা তার পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগেমেগে 
বলে গেল, “দেখে নেব, আমার টাকা তুই কেমন ক'রে হজম কাঁরস্‌।” 

চাষা তার পোঁটলা নিয়ে গ্রামে ফিরতে চলেছে এমন সময় তার উকিল 
এসে ধরল, “যাচ্ছ: কোথায় বাপু ঃ আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে যাও। 
একশো টাকায় যে রফা হয়োছল, এখন মকদ্দমাতে জাতয়ে দিলাম ৷” 
চাষা অবাক্‌ হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, “ব্যা-।” উঠিল বললে, 
“বাপু হে, ওসব চালাকি খাটবে না-_টাকাটি এখন বের কর।” চাষা বোকার 
মত মুখ ক'রে আবার বললে, .“ব্যা--,। উকিল তাকে নরম-গরম অনেক 
কথাই শোনালে, কিন্তু চাষার মুখে কেবলই এ এক জবাব। তখন উকিল 
বললে, “হতভাগা, গোমুখ, পাঁড়ার্গেরে ভূত-তোর পেটে আ্যাতো শয়তানি 
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কে জানে । আগে যাঁদ জানতাম তাহলে পোঁটলাটাসদ্ধু টাকাগ্ুলো আটকে 
রাখতাম ।” ব্দাদ্ধমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হল না। 


* অনুশীলনী 
১। অর্থ বল: তোখোড়-বাাদ্ধ, ফান্দ, খালাস, কর্জ, কাণ্ডজ্ঞন, ডিসামস্‌, 
চক্ষুস্থির, হজম কারস, রফা হরোছিল, চালাক খাটবে না। 
২। নিচের কথাগর্জীল বাক্যে ব্যবহার কর ৪ কথা-টথা, খবরদার, রেগেমেগে, 
চক্ষুস্থির, ডিসামস, নরম-গরম | 
_৩। নিচের প্র*্নগহীলর উত্তর দাও ও - 
(ক) গরাব চাষীর বিঃুদ্ধে মহাজন নালিশ কারয়াছে কেন ? 


(খ) “তবে শোন্‌ আমার ফান্দ বাঁল”__একথা কে কাহাকে বালয়াছিল? 
ফান্দাট কি ? 


(গ) হাকিম কেন মকদ্দমা ডিসাঁমস করিয়া দিলেন ? 

(ঘ) বাদ্ধমান উকিলের দাক্ষিণা পাওয়া হইল না কেন? 
৪ শনন্যস্থান পূর্ণ কর হ 

(ক). গরীব _, তার নামে _ নাঁলশ করেছে। 


(খ) চাষা তার __ ধরল, __ ধরল, বললে __ “আমায় বাঁচিয়ে দিন ’* 
(গ) দুই উকিলের __ বেধে গেল । 


(ঘ) ওর কি কোন __ আছে, না আছে? 
(ঙ) ব্টাদ্ধমান উাঁকলের আর __ পাওয়া হ'ল না। 


এই গল্পটি একাট হাসির গল্প। তব এর মধ্যে একট উপদেশ 
রাইয়াছে। উপদেশটি কি তাহা বল। 


৬। বিপরীত শব্দ বল ৪ প্রন, জন্ম, বুদ্ধিমান, আসামী, চালাক, নরম । 


AA Lee Adley i ks) bil: 


সন্ধ্যার সময় একাঁট বালক নিজেদের বাগানে বল নিয়ে খেলা করাছল। 
বলটি হঠাৎ লতাপাতার ভেতর গিয়ে পড়লো । সে লাঠি নিয়ে ঝোপজঙ্গল 
থেকে বলটাকে বের করতে চেষ্টা করতে লাগল ৷ তা, দেখে তার মা বললেন, 
“বাবা, গাছপালা ঘুমিয়ে আছে, ওদের এখন জাগও না। বল কাল সকালে 
বের করবে।” 

মায়ের কথা শুনে বালক চিন্তা করতে লাগল-গাছপালা তা হলে 
আমাদের মতো ঘুমায় ও জাগে? তা'হলে ওদেরও আমাদের মতো প্রাণ 
আছে? ওরাও ক ভোজন করে? এ প্রশ্নের উত্তর সে সেদিন কারোও 
কাছে পায়ীন। নিজেই সে জবাব একাঁদন জগৎতবাসীকে জানয়োছল। 

কালো মেঘের কোলে বিদ্যা চমকায়। তার ঝলকে চোখ ঝলসে যায়। 
আঁকাবাঁকা গাঁততে সে হঠাৎ আসে, আবার হঠাৎ উধাও হয়। কিন্তু সে 
আসেই বা কোথা থেকে আর যায়ই বা কোথায়? এই সমস্ত কথা চিন্তা 
করতে করতে বালকটি খেলা ছেড়ে কখনো গাছের নীচে গিয়ে বসে, কখনো 
বাগানের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে । 

যখন এই বালক বড় হলেন তখন তান গাছপালা সন্বন্ধে অনেক চিত্র 
তথ্য সংগ্রহ করলেন। তান আবিষ্কার করলেন গাছপালার স্বভাব অনেকটা 
আমাদের মতো। এই নূতন জিনিস আবিষ্কার করেই বালকাঁট একাঁদন পৃথিবী 
বিখ্যাত হন। 

এই বালকের নাম-আচার্য জগদীশচন্দ্র বস । 
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জগদীশচন্দ্র জন্ম হয় ঢাকা জেলার: রাঁঢুখাল গ্রামে: ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে । 
-তাঁর গপতা-ভগ্বানচন্্র বসু ফাঁরদপুরে ডেপুটি কালেষ্ট্রার ছিলেন । 'তাঁন 
জের গ্রামের পাঠশালায় -জগদীশচন্দ্রকে -পড়ানোর জন্য পাঠিয়ৌছলেন । 
পাঠশালায় কৃষক আর জেলের: ছেলে ছিল তাঁর সাথী । কৃষকের ছেলে 
তাঁকে ক্ষেত ও গাছপালা সন্বন্ধে'বলত আর জেলের ছেলে জলে বসবাসকারী 
জীবজন্তুদের গলপ শোনাতো | 

বড় হওয়ার পরে জগদীশচন্দ্র কালকাতার সেট জোঁভয়ার্স কলেজে 
পড়বার জন্য এলেন। কলেজের পড়া শেষ করে তান ইংলণ্ডে গেলেন। 
সেখানে তান বজ্ঞান বিষয়ে উচ্চাশক্ষা লাভ করেন। ইংলগ্ডে ছু 
বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়োছলেন। এই সান্নিধ্যের ফলে 
তাঁর নূতন নূতন জানস আঁবচকারের ইচ্ছা আরও তীর হয়োছল। 

পড়া শেষ করে জগদীশচন্দ্র নিজের দেশে ফিরে এলেন। এখানে এসে 
তান কাঁলকাতার প্রোসডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজ 'নলেন। এ সময় 
আমাদের দেশে ইংরাজের রাজত্ব ছিল। জগদীশচন্দ্রকে 'বদেশী অধ্যাপক 
অপেক্ষা খুব কম বেতন দেওয়া হয়োছল । ফলে জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে 
ঘা লাগল। তান বললেন, “হয় আমায় অন্য অধ্যাপকদের সমান বেতন 
দেওয়া হোক, নচেৎ আম বিনা বেতনেই কাজ করব।” এইভাবে তন 
বছর পর্যন্ত বেতনের এক পয়সাও তান নিলেন না। ফলে তাঁকে খুব 
অভাবে পড়তে হোল। পয়সার অভাবে তান শহর থেকে দুরে চন্দননগরে 
বাসা নিলেন। কলেজে অধ্যাপনাকালে তান বিজ্ঞানের নূতন নুতন 
‘জিনিস আঁবদ্কার করলেন। এ আঁবচ্কারের বিষয়বস্তু জেনে পাথবীর 
মানুষ তাঁর জ্ঞানের খবর পেলেন। তখন থেকে তাঁকে কলেজে ঠিক বেতন 
দেওয়া হতে লাগল এবং তাঁর বাকী তিন বছরের বেতনও 'দয়ে দেওয়া 
হলো। 

বিজ্ঞানই জগদীশচন্দ্র জীবন ছিল। এইজন্য তিনি বাধা ও বঙ্গের 


সন্মুখে কখনোও মাথা নত করেনান। নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে সর্বদা এ 


দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। ধৈর্য, সাহস এবং অধ্যাবসায়ের ফলে অবশেষে 
তিনি সাফল্য লাভ করতেন। 


আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৩ 


জগদীশচন্দ্র প্রথমে বেতারে সংবাদ পাঠানোর বিষয় আবচ্কার করলেন। 
১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দে তান বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা অন্য কামরায় ঘণ্টা বাজালেন, 
তা’ দেখে লোকেরা আশ্চর্য হল। ধাতুর সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র নতুন কিছু 
আঁবজ্কার করলেন। তিনি বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন, 
নিজীব ধাতুও পাঁরশ্রম করলে পারশ্রান্ত হয়। 

জগদীশচন্দ্র সবচেয়ে অদ্ভূত আবিচ্কার গাছপালার জম্বন্ধে। এটা তোমরা 
পূর্বেই জেনেছ, তান ছেলেবেলা থেকে গাছপালার বিষয় জানার জন্য বড়ই 
উৎসুক থাকতেন! দীর্ঘাদন গবেষণা করে তান ঘোষণা করলেন গাছপালার 
মধ্যে স:খণদূঃখ অনুভব করার শান্ত আছে। কিন্তু তাঁর এই কথা সোদন 
বিশ্বাস করেনি। এ সময়ে এমন যন্ ছিল না যার দ্বারা তান গাছের এই 
কার্ষের প্রমাণ দেখান । তাই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজে গবেষণাগারে 
বসে যন্তপাত নিমণি করলেন । সেই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি জগতবাসীর 
সন্মুখে প্রমাণ করে দেখালেন যে, গাছপালার আঘাত লাগে এবং মরবার সময় 
গাছও কাঁদতে থাকে। [তান সর্বসমক্ষে গাছের কষ্ট এবং তার মৃত্যুর পূর্বে 
দুঃখের দৃশ্য একাট পদয়িও দেখালেন । 

ধীরে ধীরে জগদীশচন্দ্র গাছপালার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছ; আবিচ্কার 
করলেন, যেমন-গাছপালা প্রাণীদের মতো ঘদমার় ও জাগে, স্নেহ ও ক্রোধ 
প্রকাশ করে, জলের দ্বারা বৃদ্ধি পায় ও বিষের ক্রিয়ায় এদেরও মৃত্যু হয়। 

এই জগট্বিখ্যাত আঁবচ্কারের ফলে জগদীশচন্দ্র বস: তখন সারা বিশ্বে 
প্রাসন্ধ হয়ে উঠলেন। ল'ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে 'ডক্টর অফ্‌ সায়েন্স' 
উপাধিতে সন্মানত করল । বিশ্বাবখ্যাত বিজ্ঞানীরা তাঁর এমন গুরুত্বপূর্ণ 
আবিষ্কার দেখবার জন্য তাঁকে তিনবার লণ্ডনে ডাকলেন । 

গাছপালা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র এই আবিদ্কারে জামনি বিজ্ঞানীরা এতই 
প্রভাবত হয়োছলেন যে, তাঁরা একটি বিশ্বাবিদ্যালয় সম্প্র্ণ তার হাতে তুলে 
দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ডঃ বস; বললেন, “আমার কর্মক্ষেত্র 
ভারতবষণ আমি নিজের দেশে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে কাজ করব। যখন আমাকে 
কেউ জানত না, সে সময় প্র বিশ্বাবদ্যালয়ই আমার কাজ করার সুযোগ 
দিয়োছল।” 

দীঃ৬া/২ 


৯৪ 


. সাহিত্য দীপালী 


জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তান নিজ দেশে বসেই বিজ্ঞান-সাধনা করোছলেন। 
প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে তান একাঁট বিজ্ঞন-মান্দর স্থাপন 
করলেন। কলকাতার ‘বস: বিজ্ঞান-মান্দর’ তাঁরই প্রতিষ্ঠা । তাঁর প্রবল ইচ্ছা 
ভারতবর্ষে এরুপ অনেক বিজ্ঞান মান্দর গড়ে উঠুক । ভারতবাসী 'বজ্ঞান- 
চর্চা করার সুযোগ পেলে ভারত “জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে”_এই 
ছিল তাঁর আশা। 

আজ ভারতে বহ: বজ্ঞন-গবেষণাগার তৈরী হচ্ছে। ভারতের আধ্াীনক 
বিজ্ঞান সাধনার অগ্রদূতকে আজও ভারতবাসী ভোলোঁন। এই বিজ্ঞান সাধনা- 
ব্রতীকে আমরা প্রণাম জানাই। 


* অনুশীলনী 


১ 


“বাবা, গাছপালা ময়ে আছে, ওদের এখন জাঁগও না ।”_উ্ভিট 

কাহার ? কাহার প্রাত উদ্ভাট করা হইয়াছিল? যাহার প্রাত ন্ট 

করা হইয়াছিল তাহার মনে ইহার ফলে ক ভাব্রে উদয় হইয়াছিল? 

“এই সমন্ত কথা চিন্তা করতে করতে বালকাট খেলা ছেড়ে কখনো 

গাছের নীচে গিয়ে বসে, কখনো বাগানের ছায়ায় ঘ্যাময়ে পড়ে |”. 

বালকাট কে ? কোন: সমন্ত কথা চিন্তা করতে করতে বালকটি'বাগানের 

ছায়ায়’ ঘুমাইয়া পড়ত ? 

নীচের প্রশ্নগুলের উত্তর দাও ৪ 

(ক) জগদাশচন্দ্রের জন্ম কোথায় ? 

(খ) জগদাশচন্দ্রের জন্ম কত গ্াঁ্টাব্দে ? 

(৭) জগদাঁশচন্দ্রের পিতার নাম কি? 

(ঘ) পাঠশালায় কাহারা তাহার সাথী ছল ? তাহারা জগদাশচন্দুকে কি 
গল্প শ্নাইত ? 


(৪) ইংলণ্ডে থাকাকালীন জগদীশচন্দ্র নুতন, নূতন জিনিস 
আবিচ্কারের ইচ্ছা'তীর হইয়াছিল কেন ? 


আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৫ 


(6) প্রোডেন্সী কলেজে অধ্যাপনকালে কেন জগদীশচন্দ্র তিন বছর না 
বেতনে কাজ করেন ? 
(ছ) জগনীণটন্দের সবচেয়ে অন্ভূত আঁবিচ্কার কি ? 
(জ) বিদ্বাবখ্যাত বিজ্ঞানীরা জগদীণচন্দ্রকে তিনবার লণ্ডনে ডাঁকয়া- 
ছিলেন কেন? 1 
৪1 টাকা লিখ ৪ ডক্টর অফ্‌ সায়েন্স ; বিজ্ঞান-মান্দির ; বস; বিগ্ঞান-মাণ্দির ৷ 
€& | নিন্নালাখত শব্দগ;লির বিশেষণ রূপ লিখ £ সাহস, অধ্যবসায়, জ্ঞান। 
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ক্ষিতিমোহন সেনশান্তরী 


এক রাজার রাজ্যে হাঁরণের দল চরে বেড়াত। রাজা ভাল মান্য ৷ 
তবে বাইরে থেকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে সেখানে মূগয়া করত। 
হরিণের দল রাজাকে বললো, “মহারাজ, আমাদের বিপদ দুর করতে হবে” 
রাজা বললেন, “আম তো কই তোমাদের মারনে! তবে অপর কেউ কখনও 
তোমাদের মারবে না, এমন আশ্বাস দিই ক করে?” হাঁরণের দল সন্তুষ্ট 
না হয়ে নানা দেশে নিরাপদ স্থান খুজতে বের হল। 

এক রাজ্যে গিয়ে দেখে অরণ্য সীমায় পাষাণে লেখা আছে, “এখানে 
কাউকে ম্‌গয়া করতে দেওয়া হয় না।» হাঁরণের দল সেই দেশের রাজার 
কাছে গেল। তিনিও বললেন “তই! বটে, সাত্য আম এখানে কাউকে সায়া 
করতে 'দিইনে। হারণের দল আম্বন্ত হয়ে পূর্ব রাজ্যের রাজাকে গিয়ে সব 
কথা বলে, তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে, এখানে চলে এল। 

দিন যায়, বিপদ-আপদ নেই। হারণেরা আরামে বাড়ছে। একাদন দেখে, 
নন রাজা হাজার হাজার লোকলক্কর নিয়ে সমন্ত বন ঘরে নিজেই পশ-শিকারে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। একটি পশ্ররও পালাবার পথ নেই। মৃগপাঁত রাজাকে 
জিজ্ঞাসা করলে, “এ কি মহারাজ, আপনি নাক এখানে কাউকে শিকার করতে 


ধর্ম ও বিজ্ঞান ১৭ 


দেন না?” রাজা বললেন, “অপর কাউকে দই না বটে, কিন্তু খেয়াল হলে 
নিজে শিকার কারি।” মৃগপাত বললেন, “আর কেউ শিকার করলে তব 
দু-একটা মাত্র মারত। কিন্তু এমন করে সব মরতে ত হত না। আপনি যে 
আমাদের নিঃশেষ করতে চলেছেন। এখন কে আমাদের বাঁচায় ?” 
হরিণের মত আমরাও একাঁদন যে রাজার রাজ্যে ছিলাম, তাঁর নাম ধর্ম” | 
তান কখনও আমাদের নাশ করেনান। তবে অন্যদের সব রকম মার হতে সব 
সময় আমাদের রক্ষা করতেও ধর্ম পারেনীন। এমন সময় নতুন রাজা এলেন 
শবজ্ঞান” ॥ তিনি বললেন, এসব বিপদ হতে তোমাদের আম রক্ষা করব। 
করলেও তই। অল্প বাড়ল, পণ্য বাড়ল, আঁধব্যাধ দর হল। সকলে 
ভাবলাম, বেশ আঁছ-পর্রাতন রাজা ত এসব করতে পারতেন না। তাই 
ধর্মকে ছেড়ে আমরা বিজ্ঞানের রাজ্যেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম । 
কিন্তু হায়, আজ হঠাৎ এক দেখ! বিজ্ঞান-প্রতু স্বয়ং আকাশে উঠে 
চাঁরাদকে মৃত্যু বর্ষণ ও বিকীর্ণ করছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “প্রভু, 
এক, দারুণ লীলা ! এত আশ্বাস দিয়ে এ কি ব্যবহার ?* তান বললেন, 
“আম ত মিথ্যা বালান । অপর কাউকে ক আম এখানে মারতে 'দিয়োছ ? 
তবে নিজে মারাছ।” তখন ভাবলাম, আর কেউ মারলে তব, কতক মরলেও 
কতক বাঁচত, আর তুম যাঁদ স্বয়ং মারো, তবে যে সম,লে {নাশ ! এখন কার 
7] _স্মরণ পিই ? ধর্মের কথা বলাই যার না কারণ তাকে ছেড়েই ত তোমার মরণ _ 
৬ নিয়োছলাম। হায়, তোমার শান্ত অপারামত, কিন্তু এই শান্তর সঙ্গে যে প্রেমের 
সংযম, তা কই? তুমি দেখাঁছ লাগামহীন আরবী ঘোড়া; ঝোড়ো হাওয়ায় 
হালহাীন পালের জাহাজ । এখন যে সর্বনাশের দিকেই ছুটে চলোছ। এখন 


কে আমাদের ত্রাণ করবে ? 


* আন্ুশীলনী 
১ বিজ্ঞান মানুষের কোন্‌ কোন্‌ উপকার সাধন কারয়াছে বল। 
২। “এ কি মহারাজ আপান, নাকি এখানে কাউকে শিকার করতে দেন না ?” 
_ একথা কে কাহাকে বালয়াছিল এবং কেনই বা বালয়াছিল লিখ। 


১৮ '_ সাহত্য দীপালী 
৩। “তাই ধর্মকে ছেড়ে আমরা বিজ্ঞানের রাজ্যেই ‘গিয়ে আশ্রয় নিলাম ৷” 
81 “হায়, তোমার শান্ত অপারামত, কিন্তু এই শক্তির সঙ্গে যে প্রেমের সংযম, 
তা কই?” 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের এই ভীতির কারণ কি? 
6! ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে লেখক কোনটির প্রীত বেশী আগ্রহশীল এবং 
কেন, বূঝাইয়া বল। 
৬। নীচের শব্দশুলর সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর 
ম্‌গয়া, আশ্বন্ত, নাশ, বিকীণ*, সংযম । 
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NO 


পণ্ড রক্ষা পেল, কিন্তু উদ্ধার হলো না। দদ্গ শঙ্ত হলো, মন্ত 
হলো না। হানাদারেরা আগে ভাগেই দখল করে বসোছল নৌশেরা ও তার 
আশেপাশের গ্রাম। সেখান থেকে তাদের হঠাতে না পারলে পণ্ড উদ্ধার 
করা কাঠন। 
কাঁঠন কাজের জন্য চাই কাঠন পণ। সেই পণ ছিল ব্রিগেডিয়ার ওসমানের । 
পণ্টাশ নম্বর প্যারা ব্রিগেডের অধিনায়ক হয়ে তান এসোছলেন ঝানগড়ে। 

উত্তর প্রদেশের আজমগঞ্জ জেলায় ওসমানের পৈতৃক বাস। 

আঁত তরুণ বয়সেই ওসমানের স্বভাব ছিল অস্বাভাবক দঢতাণ। 
এক জাতীয় লোহা আছে যা” ভাঙ্গা যায় কিন্তু বাঁকানো যায় না। 
তার সঙ্গে বুঝি ওসমানের মিল ছিল৷ আর ছিল তার দেশাত্মবোধ সজাগ 
এবং সতীক্র । 

ব্রিগেডিয়ার ওসমান যে দিন ঝানগড়ে সৈন্যদলের আঁধনায়ক হয়ে এলেন, 
তার দ:দিন পরেই ঘটলো ভারতীয় বাহনীর পরাজয় । তাদের পিছনে হটে 
আসতে হলো কয়েক মাইল। অন্য কেউ হয়তো মুড়ে পড়তো এই প্রার্থীমক 
বিফলতায়। ওসমানের বাড়লো জেদ। 

প্রথমে ওসমান হানাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন কোট । 


২০ সাহত্য দীপালী 

কোটের পরেই দখল করলেন নোশেরা। 

হানাদারদের সদর ঘাঁটিতে সবাই প্রমাদ গণল ; বড় কতারা চটে- 
মে কোটের সদরিকে করলেন বরখান্ত, নৌশেরার সেনাপতিকে করলেন করেদ। 
নতুন আঁধনায়কের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত দিয়ে পাঠালেন যুদ্ধে । 


হাল্কা মৌশনগান, মটার ও গ্রেনেড । 


প্যারা ব্রিগেডের ৈনাদল বিপ্রল বিরমে বাধা দিল এই বিশাল শরুতর। 
হানাদারদের লক্ষ্যে করেই হোক আবার দখল করবে নৌশেরা। ভারতীয় 
বাহিনীর পণ”যে করেই হোক রক্ষা করবে নৌশেরা। কাশনীরের সংঘর্ষে 


এমন কঠোর ও এমন ভীষণ যুদ্ধ আর ঘটে নি। দ:*দলই করেছে জান 


ব্রিগেডিয়ার ওসমান গোড়াতেই বুঝোছলেন শসংখ্যা অগ্ণাত। তাঁর 
নিজের বাহিনাঁর চতুগ্ণণ। তান সাহাযা চেয়ে পাঠিয়োছলেন পিছনের 
ঘাঁটতে। 


অবশেষে শ্সৈন্য এসে পড়ল আরও নিকটে । একেবারে ঘাড়ের উপরে । 
ওসমান অধীর হয়ে তাকাচ্ছেন ডানে, বাঁয়ে, পিছনে । সৈন্য, আরও সৈন্য 
চাই এই মূহুর্তে । কিন্তু কোথায় পাবেন সৈন্য? দেখলেন ছাউনীর 
কারখানা ঘরে এঁ্জনীয়রেরা করছে যন্ত্রপাতি শৈরা-মত। হাঁক দিয়ে বললেন 
ব্রিগেডিয়ার, “যেখানে যে আছো বন্দুক নিয়ে চলে এসো সম্মুখের সারিতে। 
কোন মতে ঠোঁকয়ে রাখো শন্দুকে।” 


এ্নীয়রেরা হাতুড়ি ফেলে হাতে নিলো হাতিয়ার । 


নৌশেরার যুদ্ধ ২১ 


সরবরাহ বিভাগের কমারঁদের কাজ রসদ যোগানো। তারা থাকে আসল যুদ্ধ 
ক্ষেত্রের অনেক পিছনে । তাঁদেরও নামাতে হলো যুদ্ধে। 

্রিগোডয়ার ঘচুর্ণর মত ঘুরছেন তাঁবুতে তাঁবুতে । যাকে স্বামনে পান 
তাকেই যুদ্ধে পাঠান। “তুমি কে? রাধুনী? এখন রান্না থাক্‌ পড়ে। 
লড়াই করো | তুমি মশালাঁচ ? কুছ পরোয়া নেই, হানাদারদের রোখো + 

যে লোকটা চিরকাল হিসেবের খাতা লেখে, খাঁড় রেখে খাঁড়া ধরতে হলো 
তাকেও । 

পিছন থেকে শোনা গেল বহু কণ্ঠে শিখদের রণ-হুগ্কার । বদ উল 
এসে পোঁচেছে এতক্ষণে । 

নতুন সৈন্যদলের সঙ্গেই এল ভারতীয় বিমান বাহনীর খান কয়েক 
বোমার; বিমানের গুলীবর্ষণ_এ দ:"-এর্‌ সামনে হানাদারেরা টিকে থাকবে 
কতক্ষণ ? 

সহস্র সহস্র হানাদারদের মৃতুদেহ পড়ে রইল মাঠে, পথে, পাহাড়ের গায়ে, 
যেখানে-সেখানে ! ভারতীয় সৈন্যদের জয়ধ্বানতে ক্ষণে ক্ষণে সচাকত হলো 
দূর ও নিকটের গগারকন্দর, নৌশেরার যুদ্ধ হল সারা। যে পথ দিয়ে শন 
এসোছলো, সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা 


* তানুশীলনী 

১। বানান, অর্থ ও ব্যবহার লিখ ৪ .উদ্ধার, পৈতৃক, দেশাত্মবোধ, সতীন্ষমা, 
প্রমাদ, দংশনক্ষত, মশালচি, রণ-হ:ংকার, সচাকত । 

ই। বিপরীত শব্দ লিখ ৪ বিফলতা, বরখাস্ত, বিরাম, অগুণতি, অধীর | 

৩। শির, ভুজঙ্গ, বিহ্গ_কথাগযীলর অর্থ অভিধান দেখিয়া ঠিক কর। 

৪। ব্রিগোডয়ার ওসমান কি করিয়া হানাদারদের আক্রমণ হইতে নৌশেরা রক্ষা 
করিলেন, তাহা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত কর । 

& | “নৌশেরার যুদ্ধ” প্রবন্ধে ভারতীয় জোয়ানদের যে বাঁরত্বের ছাবাট ফুটিয়া 


উঠিয়াছে তাহা নিজের ভাষায় ব্যস্ত কর । 
৬। ব্রিগেডিয়ার ওসমানের চারত্রাট তোমার কেমন লাগে এবং কেন তাহা 
সংক্ষেপে লিখ । ৫. +. মণ 


নিট Library ডে 
$.C.E.K.Y 5 West Benga ee io 
নু 177 (৮০ < গু 


২২ সাহত্য দীপালী 
৭। শান্যস্থানে কথা বসাও ৪ 
(ক) প.-পেল, কিন্তু-হলোনা । “দুর্গ_ হলো, হলো না। 


(খে) প্রথমে ওসমান হানাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন; 
কোটের পরেই দখল করলেন | 


(গ) রাত_-হলো। য্দ্ধ_হলো না। কাটলো-__। 
(ঘ) হানাদারদের সদর ঘাঁটিতে সবাই-গণল। 


(ও) কাশ্মীরের সংঘর্ষে এমন-ও এমন _. যুদ্ধ আর ঘটোন। 
৮। প্রণ্নগ্যলির উত্তর দাও ৪ 


(ক) _নৌশেরা যুদ্ধের বর্ণনা দিখ। 
(খ) 'হাতুড় ফেলে হাতে নিলো হাতিয়ার’-কারা ? কথাটির অথ 
বুঝাইয়া বল । 


— 
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প্রবোধক্মার সাগ্ভাল 


হরিদ্বার থেকে লছমনঝূলা হয়ে প্রথম চারদিন হাঁটবার পর যে ছোট 
পাহাড়ী শহর গাওয়া যায়, তাহার নাম 'দেবপ্রয়াগ'। বছরে বছরে কত 
যান্রী এই পথ ধরে বদরীনাথ দর্শন করতে যায়। হিমালয় পর্বত শোভা 
ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি । পাহাড়গদীল ঘন সবুজ, জঙ্গলময়। এত ফল, 
এত ফুল, এত এম্বর্য, অথচ ভোগ করবার মান্য নেই। কোথাও কোথাও 
দেখা যায়, দমাইল কি তিন মাইল দুরে মাথার উপর ছোট একখানি পাহাড়ী 
গ্রাম। 

দেবপ্রয়াগ থেকে চাব্বশ মাইল পথ এগিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। এও একটি 
ছোট শহর। এই রদ্দুপ্রয়াগে পর্থট দু'ভাগে বিভন্ত হয়েছে । একট পথ 
গেছে সোজা কেদারনাথ-পাহাড়ের দিকে, অন্য পর্থট গেছে কর্ণপ্রয়াগ ও চামেলী 
হয়ে বদরীনাথের দিকে। আমরা চললাম কেদারনাথের দিকে! এই পথ 
অতি কাঠন ও দুরারোহ। মানুষের শান্তর সকলের চেয়ে বড় পরীক্ষা হয় 
এই হিমালয় ভ্রমণ করতে এলে । শান্তর পরীক্ষা শুধ; নয়-শান্ত, সাহস, 
ধৈর্য ও দুঃখের পরীক্ষা ৷ 

নদীর পর নদ, পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে চলোছ। পথে পড়ে 
গঢপ্তকাশী, এও একটি শহর। কতকগ্ঠাল লোকালয় আছে। গরমকালে 
যাত্রীরা এই পথ দিয়ে যায়, তাই দোকান-পাট বসে । গুপ্তকাশী পার হয়ে 
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চড়াই পথে ভ্রিযুগীনারায়ণ আসে । এখানে একাঁট ধ্যান জব্লছে তিন যুগ 
থেকে, দ্বাপর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই ধনি একটি ম্মহূর্তের 
জন্যেও নেভোন। পাণ্ডারা কাঠ যুগিয়ে চলে। এখান থেকে আঁত নিকটেই 
বরফের রাজ্য দেখা যায়। এ মলুকে শীতের হাওয়া আঁত যন্তুণাদায়ক। 
তিফ্গাঁনারায়ণ থেকে নেমে নদী পার হয়ে পথ উঠে গেছে গোর 
'দিকে। 

গোরাকুল্ডের পর রামওয়াড়া চাঁট, তারপর পাঁচ মাইল চড়াই পার হয়ে 
গেলে তুষারাচ্ছম হিমালয়ের মধ্যে কেদারনাথের মন্দির চোখে পড়ে । আমরা 
যখন পথ দিয়ে যাচ্ছি, তখন বরফ পড়ছে। আকাশে ঘন বৃষ্টির মেঘ, 
সকাল বেলাতেও চারাদক্‌ অন্ধকার, য:'ই ফলের মত তুষার পড়ছে ঝর 
ঝর করে) ছুধার যখন পড়ে তখন তার শব্দ হয় না, জলের বদলে মেঘ 
তি ৰে রানির হাড়। পর্যন্ত 
ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপে। রর 


অথচ হাত দিয়ে দেখ 


অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্ত 


হি আশ্চযরূপ সরল, ধর্মভীরু ও ভদ্র ।' হিমালয়ের বাইরে 
যে বৃহৎ জগৎ আছে, সেখানে যে ট্রেন 


খেলা হয়, কলের চিমানতে ধোঁয়া ওঠে, ৃ 


হিমালয়ের পথে ই 


তুষারের প্রপাত, তীর্থ মন্দির; তারা শহধ্দ বোঝে শরীরের পারশ্রম, 
ডাল-রূটি। ] 

দশদন চলবার পর একাঁদন সন্ধ্যায় যোশীমঠে পেশছালাম। পরদিন 
সকালে এখান থেকে নেমে বিষ্ণ্গন্জা পার হয়ে বদরীনাথের দিকে চললাম। 
আর উনিশ মাইল পথ। আর দেরী নেই, কী আনন্দ, কী উল্লাস! আর 
মাত্ৰ উনিশ মাইল। 

আট মাইল পথ গিয়ে পেলাম পাণ্ডুকেশ্বর । সুমুখের পাহাড়ে আগে 
পাচ্ডুরাজার বহু কীর্ত ছিল। বর্তমানকালে এখানে সবই শ্মশান । আমি 
আশ্চর্য হয়ে ভাবি, আমাদের এই ভারতবর্ষের সকল জায়গায় রামায়ণ ও 
মহাভারত ছাড়া আর কিছুই নেই । যেখানেই যাও, মহাভারতের কথা কিংবা 
রামায়ণের গল্প-এই হিমালয়ের রাজ্যের মানুষেরা আর কিছু শোনেনি । 

িবকেলবেলা হন[মানচাটতে এসে আশ্রয় নিলাম। কোন রকমে বদ্বল 
জড়িয়ে শীত নিবারণ করে রাত কাটিয়ে দেওয়া গেল । বাইরে তুষারের হাওয়া, 
মেঘলা আকাশ আর বান্টি, তব; এত দুুযোগেও রাত কাটল । প্রাতঃকালে উঠে 
গঙ্গার ধারে ধারে চললাম, আর মান্র পাঁচ মাইল । ছুটে চল্‌, ছুটে চল্‌. 
আর দেরী নেই। এত দুখ, এত যন্ত্রণা, এবার মিলবে দলভের দেখা। 
ওরে ছুটে চল্‌, ছুটে চল । 

ঠান্ডায় সর্বাঙ্গে জালা ধরেছে, বাতাস ছু'চের মত এসে বি*ধছে_তবঃ 
ওই দুরে মন্দির দেখা গেল; ওই আর দেরি নেই, দেবতা সদয় হয়েছেন, 
তুষারের ভেতর থেকে মন্দির জেগে উঠছে-ওরে দীন, ওরে অন্ধ, চোখ তুলে 
দেখ ও কী! 

গঙ্গার পুল পার হয়ে যাত্রীরা মন্দিরের ধারে এসে চীৎকার করে কাঁদলো, 
হাসলো, গলা চিরে দেবতাকে ডাকতে লাগলো-_যেন তাদের হিস্টিরিয়া হয়েছে। 
কেউ বা আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে আগদুন জৰালিয়ে তার ধারে হাত-পা গরম 
করতে বসে গেল। 

এই হচ্ছে হিমালয়ের চেহারা । এ যেমন সুন্দর তেমনি ভীষণ। যারা 
সাহসী, শীল্তণালী, কল্টর্সাহফ, তারাই যাবে হিমালয়-দ্রমণে ; তারা সাত্যকারের 
আনন্দ পাবে। 
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*'অনুশীলনী 
>! দেবপ্রয়াগ, রুদরপ্রয়াগ, গঃগ্তকাশী ও ব্রিযূগননারারণ প্রভৃতি স্থানের সংক্ষপ্ত 
পারচয় দাও । 
২। লেখক বালয়াছেন “হিমালয় যেমন সুন্দর তেমান ভাষণ’ ই কথার 
তাৎপর্য কি? 


শহমালয়ের পথে'র ভ্রমণকালে লেখক যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা তোমার 
নিজের ভাষায় প্রকাশ কর। 


৪1 অর্থ বল £ £ দনরারোহ, দুল ভি, নিবারণ, ক্বাচ্ছন্দ্য। 
“আম আশ্চর্য হয়ে ভাবি, আমাদের এই ভারতবর্ষের সকল জায়গায় 


রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া আর কিছুই নেই।”_এই কথার অর্থ কি? 
রামায়ণ ও মহাভারতের কোন ঘটনা জানা থাকলে বর্ণনা কর। 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কাগজে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্ছে জ্যোতিদাদা নিলামে 
গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তান সাত হাজার টাকা দিয়া 
একটা জাহাজের খোল িনিয়াছে। এখন ইহার উপরে এঞ্জন জুড়িয়া কামরা 
তৈরী করিয়া একটা পুরা জাহাজ নিমণি কারতে হইবে । 

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না। 
বোধ করি, এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশলাই কাঠি জহালাইবার 
জন্য তান একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশলাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জবলে 
নাই। দেশে তাঁদের কল চালাইবার জন্যেও তাঁহার উৎসাহ ছিল। কিন্তু সেই 
তাঁতের কল একটি মাত্র গামছা উৎপন্ন করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া 
আছে। ৃঁ 

তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্যে তান হঠাৎ একটা 
শুন্য খোল কিনিলেন। 

সে খোল একদা ভরতি হইয়া উাঠল, শদুধ কেবল এঞ্জনে এবং কামরায় 


নহে” খণে এবং সর্বনাশে। 


২৮ সাহত্য দীপালী 


কিন্তু তব; একথা মনে রাখিতে হইবে, এই সকল চেষ্টার ক্ষাত যাহা, 
সে একলা তিনিই স্বীকার কারয়াছেন। আর ইহার লাভ যাহা, তাহা নিশ্চয়ই 
এখনও তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। 

একদিকে বিলাতী কম্পানী, আর একদিকে 
বাণজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই প্রচণ্ড হইয়া উাঁঠল । 

প্রাতযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরী হইল, ক্ষতির পর 
ক্ষাত বাড়তে লাগল। আয়ের অঙ্ক ক্রম 


খই ক্ষণ হইতে হইতে টাকটের 
মূল্যের উপসমটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। 


বরিশাল খনার দ্টামারলাইনে সত্যফুগ আবিভাবের উপর হইল ৷ যাত্রীরা 
যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শর কারলেন_তাহা নহে, তাঁহারা বিনা- 
মুল্যে মষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ কারলেন। 


ইহার উপরে বাঁরণালের 


ভলানটয়ার দল স্বদেশী কীর্তন গাহয়া যাত্রী 
সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু আর 
সকল প্রকার অভাবই বাঁড়ল। 


তান একলা_এই দুই পক্ষে 


বার ফাঁড়ংয়ের মত লাফ দিতে দিতে 
ঝণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল । 


অবশেষে একদিন খবর আসল, তাঁহার “ম্বদেশী”, নামক জাহাজ হাবড়ার 
ব্রিজে ঠোঁকয়া ডবিয়াছে। 


* তানুশীলনী 


১। কেপে দোযাতিরিন্দুনাধের স্বদেশ ভ্ির পারচয় র দাও । 


স্বদেশভন্ত ২৯ 


৩। শব্দার্থ বল ও বাক্য রচনা কর £_ 
ঘর্ষণ, নৌ-যুদ্ধ, তাড়না, উপসর্গ সত্যযুগ, আঁতক্রম। 

৪ পদ পরিবর্তন কর ৪ 
নিমণি, উৎসাহ, শূন্য, প্রচণ্ড, সীমা । 

৫। বর্তমান কালে শুধু রাজনোতক- ঈ্বাধীনতালাভে মানুষের ম্যান্ত ঘটে 
না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও একান্ত প্রয়োজন । এই প্রবন্ধাটতে 
লেখকের দাদা জ্যোতীরন্দ্রনাথের স্বদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 
চেষ্টা কাঁরতে যাইয়া যে অসামান্য ত্যাগ করেন, তাহা ব্যাখ্যা কর । 
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্রচীনকালে আমাদের দেশে উশীনর ন্মে এক রাজ ছিলেন। রাজকার্য 


4৫. 
হাড়াও যাগ-যজ্ঞ, পরোপকার তাঁহার প্রধান রত ছিল। পরম ধার্মিক রার্জা 


বালয়া তাঁহার খ্যাত চারাদকে ছড়াইয়া পাড়ন্নাছল। একবার দেবরাজ ইন্দ্র 


তে 
ও আঁনদেব উণীনরের খ্যাত শুনিয়া তাহাকে পরীক্ষা কারবার জন্য পৃথিবীতে 
নামিয়া আদিলেন। ইন্দ্র অশ্নিকে বলিলেন, “উণীনর কত বড় ধাঁ্মক রাজা 


অহা আমি পরাক্ষা কারতে টাই। আপান কপোতরুপে ও আমি শ্যেনরুপে 
রাজার কাছে গিয়া উপস্থিত হইব, 


উশীনর রাজসভায় বাসয়া রাজকার্য কারতেছেন। সহসা সেখানে একটি 
ভীত কপোত আয়া উপা! 


হত হইল। আর তাহার পিছনে ছ:টিয়া আসিল 
একটি ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষী। প্রাণের ভয়ে কপোত ছুচিয়া গিয়া রাজা উদ্দীনরের 
কোলে আশ্রয় লইল। রাজা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাহার ভয় দুর 
কারলেন । 


শিকার হাতছাড়া হইল দেখিয়া শোন উণীনঃকে বলল, “মহারাজ, আমি 
ক্ষ্ধার্জ । এই কপোতই আমার নাদ্য। আমকে খাদ্য হইতে বাণ্টিত করিলে 
আপনার অধর্ম হইবে। ইহাকে আপনি ছাড়িয়া দিন” 

উশাঁনর বলিলেন, “এই 


কপোত প্রাণভরে আমার কাছে আসিয়া আশ্রয় 
লইয়াছে। আশ্রতকে আমি ত্যাগ কারতে পারি না?” 


উশানরের উপাখ্যান ৩১ 


শোন উত্তর কাঁরল, “আপান যাঁদ আমাকে আহার হইতে বণ্চিত করেন তবে 
আমার মৃত্যু হইবে । আমার মৃত্যু হইলে আমার স্পরী-পত্র সকলেই মারবে । 
আপাঁন একাট কপোতকে রক্ষা করিতে গিয়া বহ: প্রাণ নঙ্ট কারবেন। রাজা, এমন 
অধর্ম আপাঁন কাঁরবেন না।” 

রাজা উশীনর বাঁললেন, “তুমি যাহা বলিয়া তাহা ঠিক। কিন্তু তুমি 
আশ্রতকে পাঁরত্যাগ কাঁরতে বলিতেছ কেন? আহার করা তোমার উদ্দেশ্য। 
তোমাকে আম আহারের জন্য অন্য মাংস আনিয়া দিতোছ। যে মাংস তুমি আহার 
কাঁরতে চাও, তাহাই আম আনিয়া দিব” 

শ্যেন বালল, “মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমায় খাদ্য হিসাবে ঠিক 
কারয়া দিয়াছেন। ইহার মাংস ছাড়া আম আর অন্য কৈছ চাই না।” 

উশ্দীনর বাঁললেন, “আশ্রতকে আম পাঁরত্যাগ কারতে পার না। তুমি 
তাহার বদলে আমার এ সমৃদ্ধ রাজ্য, ধনরত্ব যাহা চাও তাহাই পাইবে । কিন্তু, 
এই নিরীহ কপোতাঁটকে তুম চাহও না। সে বিপন্ন হইয়া আমার কাছে 


আশ্রয় লইয়াহে ৷’ 
শ্যেন বালল, “কপোতের উপর যদ আপনার এতই স্নেহ থাকে তবে 


কপোতের গায়ে যে পাঁরমাণ মাংস আছে, সেই পরিমাণ মাংস নিজের দেহ হইতে 


কাটিয়া আমাকে দান করুন ৷ 
উপীনর বাললেন, “শ্যেন, তুমি যে আমার প্রাত এই দয়া দেখাইলে তাহার 


জন্য তোমাকে ধন্যবাদ । তোমার কথামত আমি আমার দেহের মাংস কাটিয়া 


তোমাকে দান কারব 1”? ৫ 
এই বাঁলয়া উপীনর মাংস ওজনের জন্য তুলাধন্ঘ আনতে বাললেন। 


দাঁড়পাল্লা আনা হইলে তান উহার একাঁদকে কপোতকে রাখিয়া অপরাদকে 
নিজের মাংস কাটিয়া দিতে লাগলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! যতই তিন 
নিজের দেহের মাংস কাটিয়া রাখেন কিছুতেই তাহা কপোতের ওজনের সমান 
ইয়না। বারবার উীনর আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন। 
রন্তে মাটি ভাঁসয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এত মাংসেও কপোতের সমান হইল 
না। অবশেষে উদীনর নিজেই তুলাযল্ে উঠা বাঁসলেন। চারদিকে সভার 


লোকে অবাক্‌ হইয়া উীনরের আত্মত্যাগ দেখতে লাগল 


৩২ সাঁহত্য দীপালী 


তখন শ্যেন বালল, “মহারাজ উশীনর, আমি ইন্দ্র আর এই কপোত অন্য 
কেহ নহেন-আগ্নদেব। আমরা তোমার ধর্মজ্ঞন পরীক্ষার জন্য এখানে 
আসিয়াছলাম। আজ দোঁখলাম, তোমার মত ধার্মিক রাজা পাথবীতে যথার্থই 
নাই। আশ্রতের রক্ষার জন্যে তুম যে ত্যাগ ও সাহস দেখাইলে, তাহা 
অতুলনীয়। তোমার ধর্মজ্ঞনের জন্য পৃঁথবীর লোকে তোমাকে 'চরাঁদন স্মরণ 
কাঁরবে।'” এই বালয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও আগ্নদেব প্রচ্থান কারলেন। ধার্মিক 
উশীনরও অনেক পচণ্যকাজ করিয়া মৃত্যুর পরে দ্বর্গে গমন করলেন 


* অনুশীলনী 
১ OT পাঁথবীর লোকে তোমাকে চিরাঁদন; গ্মরণ 
রে 


_বস্তাকে? রুপে কাহার ধর্ম'জ্ঞানের পারচয় পাইলেন, বল। 


২! “আগাঁন একটি কপোতকে রক্ষা কারতে গিয়া বহ: প্রাণ নষ্ট করিবেন" 
_কে, ক প্রসঙ্গে এই কথা বাঁলয়াছে ? 


৩। (ক) ইন্দ্র ও আঁগ্নদের 


[ন, কপোত, ব্রত, বাণ্ডত, আশ্রিত, সমৃদ্ধ, পান্রামন্র ৷ 
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শুনছিলাম, আমার জেঠামশায়ের বাংলা টিকা হয়ৌছল, আর আমার বাবার 
হয়োছল ইংরেজী টিকা । সে প্রায় একশ’ বছর আগেকার কথা । এই সময়ে 
আমাদের দেশে বাংলা টিকার প্রচলন উঠে গিয়ে ইংরেজী টিকা দেওয়া শুর; 
হল। 

বাংলা টিকা’ যাকে বলা হত তা' ছিল এই_বসন্ত রোগ্ারাল্ত লোকের 
গ্ট থেকে একটু পঢ'জ নিয়ে তা একজন সমস্থ লোকের রসে প্রবেশ করিয়ে 
দেওয়া হত। এর ফলে ওই লোকের ভবিষ্যতে আর বসন্ত রোগ হবার সম্ভাবনা 
থাকত না। তা-থারত নাৰ বিল্তু ওইওরকম £ইনজেবেলের ফলে তখন 
তর বসন্ত রোগ দেখা দিত, আর সময় সময তা সাংঘাঁতক আকার ধারণ 
করত। কিন্তু তবুও তা ছিল মন্দের ভালো । কারণ আগের দিনে বসন্তরোগ 


আবছার লোকের মধ্ো দেখা দিত, কেউ বাঁচত, অনেকে মনত। যারা দা 
তাদের শ্রী চলে যেত। 


৩৪ সাহত্য দীপালী 


যে বাংলা টিকার কথা বলা হল, তা এ দেশে একশ’ বছর আগে অবাধ 
" চালত ছিল, কিন্তু কতাঁদন যাবত তা চলে আসাঁছল সাঁঠক জানা যায় না 
তখন ভারতবর্ষ, তুরস্ক প্রভাত ছাড়া আর কোন দেশে এ পদ্ধাত জানত না! 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোড মণ্টেণ্ড নামে একজন ইংরেজ মহিলা 
কনস্টাণ্টনোপলে বাস করাছলেন. [তিনি ওখানে ওই পন্ধাতর কথা অবগত 
হন, আর নিজের দেশে ফিরে এসে তা চালু করবার [বিশেষ চেষ্টা করেন । 
কিন্তু দেশের লোকের কাছে সে রকম সাড়া পাওয়া গেল না, এইরূপ টিকা 
দেবার জয্যেনয়ে বসন্ত হয়, তাতে মাঝে মাঝে শশুর প্রাণহানি ঘটে। তা 
ছাড়া শিশুর দেহের বসন্ত সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। 

জেলার ডন্তার পাস করেছেন, চাকিংসারথ পললাগ্রামে ঘোড়ার চড়ে টলেছেন। 
দেখলেন, একটা শবযা্রা আসছে। ঘোড়াটাকে রান্তার পাশে রেখে ট্যাপ খুলে 
তিনি অভিবাদন করলেন। মুতের রী কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, জেনারকে দেখে 


কিছু কমত ছিল না। 


জেনার চিন্তা করতে করতে বাঁড় ?িরলেন। তাঁর নিজের কথা মনে পড়ল $ 
টিকা নেবার পর তান ছয় সপ্তাহ শব্যাশায়ী ছলেন। ওই রকমের টিকা নেওয়া 
ছাড়া বসন্ত নিবারণের আর কি কোন সহজ পথ নেই ? ছাত্রাবন্থা থেকে তান 
কথাটা ভেবে এসেছেন, কিন্তু কোন কূল-কনারা পানান। একজন এক গোয়ালনশ 
এ সময জ্রেনারকে বলেছিল, যে তার আর বসন্ত হবার ভয় নেই, কারণ 
তার একবার গো-বসন্ত হয়ে গিয়েছে। সেই কথাটা জেনারের মনে পড়ে গেল। 
এর মধ্যে কি কোন সত্য আছে। গোয়ালিনীদের কারুর মুখে তান ব 
দাগ দেখেননি । গো-বসন্ত দায়ে কি তারা 
জেনার চিন্তা করে চলেছেন। 


এই ভয়াবহ রোগকে এড়িয়ে যাচ্ছে 


একদিন সারা নেলামন নামে একজন গোয়ালনী তাঁর কাছে এসে তার 


এডওয়ার্ড জেনারের আবজ্কার ৩৬ 
হাতটা দেখাল। একটা বড় ফোঁড়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনার জানলেন 
যে সেটা গো-বসন্ত । জেনার একটা মলমের ব্যবস্থা করে তাকে বসতে বললেন» 
তারপর তাঁর যন্ত্র দিয়ে ওই ফোঁড়া থেকে কিছ পঁজ সংগ্রহ করলেন 
তখনই তা নিয়ে এক গ্রামে উপস্থিত হলেন। জেমস ফিলিপস নামে একাঁট 
ছেলেকে টিকা দিতে হবে। বাড়ির লোক সন্তস্ত। জেনার সকলকে অভয় দিয়ে 
বললেন, আম আজ এক নূতন ধরনের টিকা দিয়ে যাব, এতে ছেলোটর এখন 
বসন্ত দেখা দেবে না, অথচ ভবিষ্যতে সে ওই রোগের আক্রমণ থেকে মন্ত 
পাবে। গো-বসন্ত থেকে নেওয়া প:’জ সঙ্গে ছল, তান তাই দিয়ে টিকা দিলেন ॥ 
তারপর প্রত্যহ ছেলেটিকে দেখতে আসতেন, ছেলোটর বসন্ত দেখা দিল কিনা ॥ 
িছ্যাদন পরে সেই পাড়ায় বসন্ত রোগ ভীষণভাবে দেখা দিল, বহন লোক প্রাণ 
হারাল, কিন্তু সেই ছেলেটির কিছ? হল না। 

আরও পরীক্ষা চাই। দু'বছর ধরে বহু পরীক্ষা করে শেষে ১৭৯৮ সালে 
জেনার তাঁর নতুন আঁবচ্কারের কথা প্রকাশ করলেন? ডান্তারেরা জৈনারের কথা 
হেসে উীঁড়য়ে দিল । ব্যঙ্গচত্র বেরল, গোরুর পর'জ নিয়ে টকা দেওয়ায় মানুষের 
মুখ গোরুর মত হয়েছে, শিং গাঁজয়েছে। রয়াল সোসাইটিতে তান তাঁর 
গবেষণা পাঠালেন, অমনোনীত হয়ে তা ফেরত এল। 
_ জেনার কিন্তু দমলেন না। তিনি তাঁর ছেলেকে তিন তিনবার টিকা দিলেন । 
কাছে একখানা গ্রামে অনেক গরীব লোক বাস করত, জেনার তাদের সকলকে 
টিকা দিয়ে দিলেন, ফলে দেখা গেল সে পাড়ায় আর কারও বসন্ত হল না। 
তখন ধারে ধীরে লোকে জেনারের মতে স্স্থাবান হতে থাকল, দ একজন 
সম্ভ্রান্ত লোক নিজেদের ছেলেমেয়েকে টিকা দেবার জন্যে জেনারের কাছে আসতে 
আরম্ভ করলেন। জেনার নেপোলিয়নের বিশেষ প্রিয় হলেন, নেপোলিয়ান নিজে 
টিকা নিলেন। একবার যুদ্ধে বন্দী দয়'জন ইংরেজকে দেশে ফিরিয়ে নেবার 
জন্যে জেনার নেপোলিয়নকে আবেদন জানান। নেপোলিয়ন দরখাস্তখানা নামার 
করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে স্মরণ কারয়ে দেওয়া হল যে দরখন্তখানা 


৩৬ সাহিত্য দীপালী . 
আসছে টিকার আবচকারকের কাছ থেকে । নেপোয়ন তৎক্ষণাৎ বললেন, ওই 
ব্যান্তকে অদেয় আমার কিছু নেই। ফলে লোক দ;’জনকে ছেড়ে দিলেন। 

এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাতষ্ঠান জেনারকে সন্মানিত করতে থাকল। 'ব্রাটশ 
পালামেন্ট জেনারের পরীক্ষার জন্য তঁরশ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করল। 
ভারতবর্ষ একলক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিল। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, যে 
তারিখে জেনার জেমস 'ফালপ্‌কে প্রথম টিকা দিলেন জার্নি প্রতি বছর 
‘সেই তারিখটি একটা জাতীয় পবণদন হিসাবে ধার্য করল। এসবের মধ্যে 
একটা হাস্যকর ব্যাপার রয়ে গেল। ইংলণ্ডের রয়াল কলেজ অফ ফাঁজাসয়ানস 
টির করলেন যে, ্রেনার যতাঁদন না গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পরীক্ষা পাস 
করেন, ততদিন তাঁকে ওই প্রাতষ্ঠানের সভাশ্রেণীভন্ত করা হবে না। জেনার 
পরাঁক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন । 

জেনার তাঁর আঁবদকারের পদ্ধাত কোনাদন গোপন রাখলেন না। প্থবীর 
নানা স্থান থেকে নানা প্রশ্ন আসতে লাগল, তান যথাযথভাবে সকল কথা 
বধাঝয়ে দিতে থাকলেন । অনেক দেশ আইন করে টকা নেওয়াটা বাধ্য করল। 
এরপর বসন্ত রোগে মৃত্যু পৃথবীতে আর বড় দেখা গেল না। তাই কয়েক 
বছর আগে ইংলণ্ডের একটি বন্দরে একজন নাবকের বসন্ত 
যেই প্রকাশিত হল অমান চারিদিকে এক ভাঁষণ সোরগোল পড়ে গেল। আর 
এই আবিক্ষারের একশ' বছর আগে ইংলণ্ডের রাপী মেরী যখন এই বসন্ত 


2 সামা বন তখন সেই 'জনরে ইলেছে অক সমবন্যে মেলে এ 
রকম বর্ণনা দিয়েছেন 


হবার সংবাদ 


প্লেগ অনেক লোককে নাশ করে চলে গেল বটে, কিন্তু 
প্লেগ মাত্র একবার দু" 


এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্কার ৩৭ 
* তানুশালনী 
৯। বাংলা টিকা ও ইংরেজী টিকার তফাত কি? 
২। বাংলা টিকার দোষ-গৃণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 
৩৭ ইংরেজী টিকা কিরূপে সৃষ্টি হইল। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যাহা 
জান লিখ ঃ 
৪1 গো-বসন্ত কাহাকে বলে? উহার ফলাফল কি? 
৫'। টীকা লিখঃ লোড মণ্টেগঃ ; নেলামস ; নেপোলিয়ন ; রাণী মেরী । 


পৃ Wh yee শি 


খরে বজ্রযোগিনী বলে এক গ্রাম আছে। 
কটা ভিটে দৌখয়ে বলে, এ যে আমাদের 
-পাণ্ডত কেন বলে জান? তিনি বৌদ্ধ ছিলেন 


সেই গ্রামের মানুষ এখনও এ 


নান্তিক-পাণ্ডতের ভিটে। নান্তিক 


চন্দরগ্ভ' 
পরাতে হল তাঁর দীক্ষা। এবার চন্দ্রগভ£ 


কর শ্রীজ্ঞান। তার মানে_ জ্ঞানের দীপাঁশখা 


কৃষ্ণাগারতে পড়াশোনা করলেন, ওদল্ত 
নাম ঘ:চে গেল, তান হলেন দীপ 
যান জৰালিয়ে রাখেন । 


যত পড়েন দীপক্কর, তত যেন জানবার ইচ্ছা বেড়ে যায়। শেষে ঠিক 
করলেন, তান জ্ঞানের সন্ধানে যাবেন ভারতের বাইরে । 


বাঙালী মহাজ্ঞানী ৩৯ 


ভারতের বাইরে মালয় উপদরীপ। একদিন ভারত থেকে মানুষ গিয়ে 
সেখানে বসত গড়ৌছল। তার নাম তখন সবর্ণভাম বা স্রর্ণ-দবীপ। সেই 
সংবর্ণদবীপে বৌদ্ধশাস্তের খুব চর্চা হোত। দীপঙ্কর একদিন সেখানেই 
চললেন। বারোট বছর কেটে গেল। এবার শিক্ষা শেষ করে সিংহলের পথে 
ফিরে এলেন বাংলায়। রাজা মহীপাল তাঁকে আদর করে ডেকে এনে বিরুমশীলার 
বিহারের, মহাচার্য পদে বাঁসয়ে দিলেন । 

বিহারে আছেন, বিদ্যা শিক্ষা দেন, দেশী আর ভিনদেশী মহাজ্ঞানীদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এমনি করেই দিন কেটে যায়। একদিন 
এমন সময় এল নিমন্ত্রণ । হিমালয়ের পরপারে তব্বত_সেই তিব্বতের রাজার 
নিমন্ত্রণ । দূতের মুখে রাজা বলে পাঠালেন, তাঁর দেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পেতে 
বসেছে। সে ধর্মকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র মহাজ্ঞানী 
দীপঙ্কর । তিন যদি তাঁর দেশে আসেন তো বড় ভাল হয় । 

দীপঙ্কর যেতে রাজী হলেন না দন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। 

দিন যায়। বুড়ো হয়ে পড়েছেন দীপজ্কর। 

এখন তাঁর সত্তর বছর বয়দ। একাঁদন তিব্বত থেকে আবার এল দণত। 
কি খবর? 

রাজা মারা গেছেন। কিন্তু মরবার সময় শেষ প্রার্থনা জানিয়ে গেছেন, 
দীপঙ্কর যেন একবার তাঁর দেশে আসেন_যেন দেশকে অধর্মের হাত থেকে 
বাঁচান ৷ 

দীপদ্কর আর বসে থাকতে পারলেন না। সত্তর বছর বয়সেই তান 
রওয়ানা হলেন [তিব্বতের পথে। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন মাত শিষ্য । 

তখন দেশে না ছিল চ্টীমার ; না [ছিল রেল আর উড়োজাহাজ । বিক্রমশীলা 
বিহার ছিল এখনকার বিহার প্রদেশে সেখান থেকে পায়ে হে+টেই রওয়ানা 
হলেন। কত নদ-নদী, বন-জঙ্গল পার হয়ে এচললেন। তারপরে এল হিমালয় 
পর্বতের দেশ। সে-পর্বতে একজন সঙ্গী মারা গেলেন। আবার দুদুবার 
ডাকাতের দল এসে হানা দিলে । কিন্তু দীপঙ্কর তো ভয় পান না। ‘তান 
চলতে লাগলেন। তারপর একাদন এসে পৌঁছলেন তিব্বতে। সেখানে গিয়ে 
বৌদ্ধ প্রচার করলেন। জ্ঞানের শিখা জালিয়ে তুললেন সেই অজ্ঞান 
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দেশে, তাঁর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম সার্থক হ'ল। তান তিত্বতীদের জ্ঞান 


দিলেন, তারা হল সভ্য। তাই আজও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতের লোকেরা 
দেবতা বলে পুজা করে। 


* তানুশীলনী 


১ দাঁপচ্কর শ্রীজ্ঞানের আগেকার নাম কি ছিল? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ 


দীপত্কর শ্রীজ্ঞান নামের প্রকৃত অথ কিঃ 


২। কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় দাঁপচ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদধশা্ ও বোদ্ধধর্ম 
প্রচার কারতে 'গিয়াছিলেন ? 

৩। এ বরা আজও বেন জন দাপকরকে দেবতা বলে গজ করে? 

৪। অর্থ লিখঃ নহচায ; নিরাশ ; অজ্ঞান মহাজ্ঞানী; সাক 

| টীকা লিখ ও কপার ) সব্দীপ; মহাঁপাল। 


আফ্রিকা মহাদেশে সাহারা নামে ভীষণ মরুভুমির দক্ষিণে নাইগার নামে 
একাট নদী আছে। এই নদাঁট কোন্‌ পথ দিয়ে কোথায় সমযদ্রে পড়েছে, 
তার সন্ধান দেড়শত বংসর আগে কেউ জানত না। মঙ্গো পার্ক নামে 
স্কটল্যান্ডের এক যুবক ডান্তার এই নদীপথ আঁবিজ্কারের ভার নিয়োছলেন"। 
তাঁর আগে কেউবা কাফ্রিদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন_কেউ কেউ হতাশ হয়ে 
ফিরে এসেছিলেন 

পাক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার জঙ্গলের 
দুর্গম পথে যাত্রা করলেন। বন্য কাফ্রিদের ভোলাবার জন্যে তান সঙ্গে 
অনেক রঙিন খেলনা, খাদ্যদ্রব্য, মদ, তামাক ইত্যাদি নিলেন। নিজে কাফ্র্দের 
ভাষা কিছ কিছ শিখে নিলেন। 

নাইগার নদীতে পেশছাবার আগে পার্ককে কাফ্রিদের লোকালয়ে বহুদিন 
কাটাতে হয়োছল। কোথাও কোথাও 'তাঁন ভাল ব্যবহার পেয়োছিলেন, আধকাংশ 
স্থানে তাঁর দুর্গাতর অবাধ ছিল না। 

কাফ্রিরা সাদা মানুষ কখনও দেখে নাই-পার্কেরি গায়ের রঙ আসল কি 
নকল দেখবার জন্য কোন কোন কাফি ঘষে ঘষে তাঁর গায়ের চামড়া তুলে 
ফেলবার যোগাড় করল। আবার কোথাও কোথাও তাঁকে দেবতা বলে পূজা 
করতে লাগল । 

পার্ক কোথাও কোথাও রঙিন খেলনা ও পুতুল ঘুষ দিয়ে তাদের বশীভূত 
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করলেন। এন গ্রামের রাজা পার্কের ছাতা ও কোটাট কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে 
দিল। পাককে খালি গায়ে খালি মাথায় পথ চলতে হয়। 

এক স্থানে কারা পাকের যখাসবঞ্ৰ কেড়ে নিল। তারপর পার্কে 
মান যবেকো অসভ্যদের মাঝ দিয়ে যেতে হল। দিনের বেলায় তান জঙ্গলে 
লহকয়ে থাকতেন। গভীর রাত্রে তারা ঘুমোলে তান পঃ 


'থ চলতেন। মানুষের 
হাত থেকে কোন প্রকারে রক্ষা পেলেন, কিন্তু বন্য জন্তুর মুখে তার প্রাণ 


বনের পথে যেতে যেতে তান দেখলেন, সার 


বেঁধে হাতীর দল চলছে-ফাঁকা 
জায়গায় জেবা, জিরাফ, হরিণ নিশ্চিন্ত 


_পলে দলে কুমীর ও [হপোপোটোমাস 
ক” প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তাকে ছে 
পালাতে হল। 


হঠাৎ একদিন একদল মুর দৈনা “সে তাঁকে বন্দী করল। তান্না তাঁকে 
এক সদ পরক্তি দিল না, শেষে তাঁর প্রণনন্ডের হুকুম হল । ভাগারুমে 
এই সময়ে একদল শত এসে মূরদের আস্তানা 
আক্রমণ । গে 
পার্ক পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। 1১28 
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খেখজে বের হলেন। এবার নদীর কূলে পৌছবার আগেই ৪৫ জন সঙ্গীর 
মধ্যে ৩৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হল। ১২ জন সঙ্গীসহ তান নদীতে নৌকা 
ভাসালেন। ১০০ মাইল আতক্রম করতে না করতে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হল, 
পার্ক তবু ফিরলেন না। 

কিছুদিন পরে ডুবো পাহাড়ে তাঁর নৌকা ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গেল। ভাঙ্গা 
নোকা মেরামতের জন্য তিনি বাধ্য হয়ে ডাঙ্গার উঠলেন। একদল কাফ্রু এসে 
সেই সময়ে তাঁদের আক্রমণ করল ॥ পার্ক ও তাঁর সাঙ্গগণ প্রাণপণে লড়াই 
করে নিহত হলেন । পার্কের মৃতদেহ নাইগারের স্রোতে ভেসে গেল। 

যে নদশমোহনার সন্ধানে ?তাঁন তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন, জীবন্ত 
অবস্থায় {তান সেখানে পৌছতে পারলেন না। শেষে তাঁর মৃতদেহটি যেন 

সি 


তারই সন্ধানে ভেসে চলল। 


* অনুশীলনী 
১। অর্থ বল ও বাক্য রচনা কর £ 
সন্ধান, হতাশ, সদ্ব্যবহার, যথাসব“স্ব, আত্মরগণ, উৎসর্গ । 
২। বিপরাত শব্দ লিখ £ 
সদ্ব্যবহার, ফাঁকা, বন্দী, জীবন্ত, শত্রু! 
৩। প্রশ্নগ্ালর উত্তর দাও ৪ 
(ক) নাইগার নদীটি কোথায় অবস্থিত? 
(খে) পাক“ আফ্রিকার জঙ্গলে যাইবার জন্য কিভাবে তৈরী হইলেন ? 
(গ) নাইগার নদীতে পেীছবার আগে কাঁফ্রদের হাতে পার্ক কিভাবে 
দনগৃহীত হইয়াছলেন ? 
(ঘ) আফ্রিকার জঙ্গলে পার্ক বন্য জন্তুদের হাত 
পাইয়াছিলেন? 
ড) মূ সৈন্যদের হাতে কি ভাবে তিনি বন্দী ও মুক্ত হন? 
(5) ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া পার্কের নৌকা ভাঙয়া গেলে তাঁহার 


অবস্থা কি হইল লেখ। 


হইতে কি ভাবে রক্ষা 
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৪। শন্নাস্থানে শব্দ বসাও ৪ 
(ক) এক স্থানে-পাকেরি যথাসৰ্বস্ব কেড়ে নিল। 
(খ) গভীর রাত্রে তারা _ তান পথ চলতেন। 
(গ) হঠাৎ একদিন একদল = সৈন্য এসে তাঁকে বন্দী করল । 
(ঘ) পার্কের = নাইগারের স্রোতে ভেসে গেল । 
(ড) শেষে তাঁর _ দেহট যেন তারই সন্ধানে ভেসে গেল । 
6 আফ্রিকার জঙ্গলের বন্য জন্তুদের একাট তালিকা তৈয়ারী কর । 


৬। 1শশনসাথী, [কশে রভারতী, সন্দেশ, শুকতারা পান্রকায়,আঁফ্রকার জঙ্গলের 
অনেক খবর থাকে। এসব পত্রিকা সংগ্রহ করে পড় । 


রি 7 বি 
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পতা পত্রে বাঁসলেন সিংহাসন 'পরে। 
পান্রামন্র সকলে বোষ্টত নৃপবরে ॥ 
নক্ষত্রবোষ্টত হন পূর্ণশশধর । 

সেই মত শোভিত হইল রঘ,বর ॥ 
পঢুরেরে শিখান বিদ্যা সভাশবদ্যমান। 
রাজনীতি, ধর্ম, আর বিবিধ বিধান ॥ 
প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন । 
ভূপাঁত হইয়া কর প্রজার পালন ॥ 
লোকের রঞ্জন তুমি করিহ যতনে । 
তোমার মাহমা যেন সর্বত্র বাখানে ॥ 
রাজনীতি, ধর্ম, তুমি শিখ সাবধানে । 
যাহাতে মাহমা বশঃ বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
পর হিংসা, পর পাড়া না কারহ মনে। 
কভু না কার রাম লোভ পর ধনে ॥ 
শরণ লইলে শব: করো পরিত্রাণ । 
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ ॥ 
দরিদ্রের ভরণ কারও চিরদিন। 

আদর করিও তারে জ্ঞানে যে প্রবীণ ॥ 


সা. দী.-৬]/৪ 
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আচার, বিনয়, বিদ্যা, ধর্মবল আর। 
আছে যার, মানে তারে সকল সংসার ॥ 
দীন হতে দীন দেখ নাহিক সংশয় ॥ 


* অন;শীলনী 

>! গাসচন্দের প্রতি দশরথের উপদেশগুলি 
২। “প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন। 
ভংপতি হইয়া কর প্রজার পালন ৷” 
(ক) উান্তীট কাহার ? 

(খ) প্রথমা রাণী কে? 

1 “থম নন্দন বালতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে? 
দশরথ প্রকে কাঁ কাঁ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ? 


নিজ ভাষায় {লিপিবদ্ধ কর । 


৩। 


8 আবনয়ী ও আববেকী ব্যান্ত রাজা হইলে তাহার কিরুপ পারণাম হয়? 
৫। অর্থ লিখ £ শশধর ; নক্ষত্রবোন্টিত ; রঞ্জন 


*বাখানে ; পারন্রাণ ; সংশয় 
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= ব্রিদ্যালাগর = 


মাইকেল মধুসুদন দভ 


'বদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে 
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 
দীন যে, দীনের বন্ধ !_উদ্জবল জগতে 
হিমাদ্রর হেম-কান্তি অন্লান কিরণে। 
কিন্তু ভাগ্-বলে পেয়ে সে মহা-পর্তে, 
যে জন আশ্রয় লয় স্বর্ণ চরণে, 

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে 
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে। 
দানে বারি নদীর্‌পা বিমলা কিজ্করী, 
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে 
দীর্ঘশরঃ তর দল, দাসর্‌প ধার; 
পারমলে ফূল-কুল দশ বিশ ভরে; 
দিবসে শীতল *বাসী ছায়া, বনে*বরী, 
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে। 


* অনুশীলনী 
১। কাঁবতাটি মুখস্থ বল। 
২। করুণার সিন্ধু’ ও ‘দানে 
৩। অর্থ লিখ £ উদ্জ্ল ; মারি; হেম-কান্তি; অধ্লান ঃ 
বি্করী; পরিমল ; বনেশ্বরী ; সুশান্ত । 


র বন্ধ বালিতে কাব কাহাকে বুঝাইতেছেন £ 
গিরীশ; 
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টু অমার সোনা ৰাং 
রবীন ন) কর 


আমার সোনার বাংলা, আম তোমায় ভালবাস । 
চিরাদন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে 


বাজায় বাঁশ 
ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বলে ঘ্রাণে পাগল করে, 
মার হায়, হায় রে 
ওমা, অগ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আম কী দেখোছ মধুর হাঁস । 
কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো_ 
কী আঁচল বছায়েছ বটের মূলে, নদাঁর কূলে কূলে । 
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো 
মার হায়, হায় রে 
মা তোর বদনখান মাঁলন হলে, ওমা, আঁম নয়ন জলে ভাস 
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটল রে 
তোমার ধুলামাট অঙ্গে মাখ ধন্য জীবন“মানি। 
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে ক দীপ 


জৰালস ঘরে, 
মার হায়, হায় রে_ 


তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ওমা, তোমার কোলে ছুটে আস ॥ 
খেনঘটরা তোমার মাণে, পারে যাবার খেয়া ঘাটে, 


সারাদন পাঁখ-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তে তোমার পল্লীবাটে, 
তোমার ধানে-ভরা আনাতে জীবনের দিন কাটে, 


মার হায়, হায় রে_ 
7» আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা তেমার রাখাল 
তোমার চাষী ॥ 


আমার সোনার বাংলা 


* অনুশীলনী 
১। “সোনার বাংলা’ কবির কাছে এত প্রিয় কেন? 
২। শন্যগ্থানগ্াল পূরণ কর ৪ 
(ক) তোমার এই _ শিশ/কাল _ রে _ 
__ ধুলামাটি অঙ্গে __ ধন্য জীবন _। 
(খ) ধেনুচরা তোমার _+ পারে যাবার _ ঘাটে, 
__ পাখ-ডাকা ছায়ার _- তোমার _-» 
তোমার ধানে-ভরা __জীবনের __ কাটে, 
মার _,-__ রে 
ওমা, যে ভাই __ সবাই, _ তোমার __ তোমার _ 1 
৩। বিশেষণ পদগুলির নীচে দাগ দাও ৪ 
(ক) ‘ওমা, অগ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আম কী দেখছ মধুর হাস ৷! 
(খ) “মা তোর বদনখান মলিন হলে, ওমা, আম নয়ন জলে, ভাঁস 


৪1 শুদ্ধ শব্দগ্ীলর পাশে (:/ ) চিহ দাও ৪ 


বাঁশ বাঁশী মলীন মলিন 

মধুর মধুর ূ ধেনৎ ধেন, 

বাণী বাণ চাষ চাষী 

"| নির্নালীখত শব্দগযলির সমোচ্চারত 'ভিন্ার্থক শব্দ লিখ ৪ 
মূল দীন) দীপ। 


1 fA ATs 


মোদের গরব, মোদের আশা, 
আ-মার বাংলা ভাষা 
(ওগো ) তোমার কোলে তোমার বোলে, 
কতই শান্তি ভালোবাসা! 
কি যাদু বাংলা গানে, 
গান গেয়ে দাঁড় মাঝ টানে, 
গেয়ে গান নাচে বাউল, 
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা । 
ওঁ ভাষাতেই নিতাই-গোরা 
আনল দেশে ভীন্ত-ধারা ; 
আছে কই এমন ভাষা 
এমন দুখ ক্লান্তি নাশা । 
" বাজিয়ে রাব তোমার বাণে 
আনল মালা জগৎ জিনে ; 
তোমার টরণ-তীর্থে মাগো, 
জগৎ করে যাওয়া আসা। 
এঁ ভাষাতেই প্রথম বোলে, 
আকন মায়ে মা মা বলে, 
এ ভাষাতেই বলব হাঁর, 
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা। 


* অনুশীলনী 
১1" বঙ্গভাষাকে কাঁব “মোদের গরব, মোদের আশা" বলিয়াছেন কেন ? 
২। নিতাই-গোরা বাঁলতে কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে ? তাঁহাদের পরিচয় 
ও। 
৩। “বাজিয়ে রাব তোমার বাণে 
আনল মালা জগৎ জনে” 
এই দুইটি পীন্তর অর্থ নিজের 'ভাষায় গঢছাইয়া লিখ ৷ 
৪। অর্থ লিখ £ গরব ; যাদু $ ধারা ; জিনে ; ক্লান্তিনাশা ; চরণ-তীর্থে। 
€। এর ভাষাতেই প্রথম বোলে"এখানে এ ভাবা কোন্‌ ভাষা ? 
৬ । “সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা+_এ কথার অর্থ কি? 
এ শান্যস্থান পুরণ কর ৪ 
এ -_ প্রথম বোলে 
= মায়ে মা মা =; 
এ _ বলব _, 
= হলে, _হাসা। 


~~ 
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কোন, দেশেতে তরঃলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল 2 
(লোন, দেশেতে চলতে গেলেই দল্‌তে হয় রে দা কোমল ? 
কোথায় ফলে সোনার ফসল_সোনার কমল ফোটে রে? 


সে আমাদের বাংলা দেশ-আমাদোর বাংলা রে! 


কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা-ক্গে গাছে গাছে নাচে ? 
কায় জলে মরাল চলে--মরালা তার পাছে পাছে? 
বাবুই কোথা বাসা বোনে__চাতক বার যাচে রে 

সে আমাদের বাংলা দেশ__আমাদোর বাংলা রে! 

কোন্‌ ভাষা মরমে পাশ" আকুল কার তেলে প্রাণ ? 
কোথায় গেলে শুনতে পা’ব বাউল সুরে মধুর গান ? 
চ'ডীদাসের, রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে 

সে আমাদের বাংলা দেশ-_আমাদেরই বাংলা রে 


কোন, দেশের দশায় মোরা-_সবার আঁ 
কোন: দেশের গোরবের কথায় বেড়ে উঠে মোদের বক 
মোদের পতৃপিতমহের চরণধচীল কোথায় রে 

সে আমাদের বাংলা দেশ আমাদেরই বাংলা রে! 


ধক পাই রে দুখ £ 


বাংলা দেশ 
* অনুশীলনী 
১। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা দেশের যে চিত্রটি অঞ্কন কাঁরয়াছেন, তাহা 
নিজের ভাষায় লিখ । ৃ 


২। কবিতাটিতে কবির দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া বার তাহা আলোচনা 


কর। 
ত। 


বাংলাদেশকে আমরা কেন ভালোবাস তাহা নিজের ভা রাইস 


দাও। 
৪1 অথ লিখ ও বাক্য রচনা কর ৪ তরুলতা ; শ্যামল; কোমল ; আকুল। 
&। টীকা লিখ ৪ মরাল-মরালী ; চাতক £ চ'্ডীদাস ; রামপ্রসাদ | 
৬ “বাংলা দেশ’ কাঁবতায় বাংলাভাষা সম্বন্ধে র 


পারগ্ফুট কর। 
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_কাজী নজরুল ইসলাম 


থাকব নাক’ বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে 

কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুণাী“পাকে, 

দেশ হ'তে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন ক'রে। 
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে যে বীর লাখে লাখে, 
কিসের আশায় কর্‌ছে তা'রা বরণ মরণ যন্দ্রণাকে । 

কেমন ক'রে বীর জবর সিন্ধু সে'চে মুক্তা আনে, 

কেমন ক'রে দ:৪সাহসা চলছে উড়ে স্বর্গপানে । 

জাপটে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুট যডদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুট’ 
কেমন ক'রে আনছে মানিক বোঝাই ক'রে 'সিন্ধ যানে, 
কেমন ক'রে টানলে সাগর উথ্‌লে উঠে জোয়ার বাণে। 
কেমন ক'রে মথ্‌লে পাথার লক্ষী উঠেন পাতাল ফ:গড়ে। 
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চড়ে, 
তুহীন-মের পার হয়ে যায় সম্ধানীরা কিসের আশায় ? 
হাউই চড়ে’ চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের আঁচনপুরে, 

শুনব আম ইঙ্গিতে কোন্‌ মঙ্গল হাতে আসছে উড়ে! 
রইব নাক’ বদ্ধ খাঁচায় দেখব এ সব ভুবন ঘুরে, 

আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, তারায়, সাগর-জলে, পাহাড় চড়ে । 
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশীদকেতে পড়ব লুটে, 
পাতাল ফে'ড়ে নামৰ আম, উঠব আম আকাশ ফ;'ড়ে, 
বিশ্বজগৎ দেখব আম আপন হাতের মুঠোয় পুরে । 


দেখব এবার জগৎটাকে ১১ 


* অন্যনীলনী 
১। নীচের দাগ দেওয়া শব্দগঠীলর অর্থ লিখ ৪ 
(ক) কেমন করে বীর ডবার সিন্ধু সেচে মুক্তা আনে । 
(খ) কেমন ক'রে দু৪সাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে ৷ 
(গ) হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপদরে । 
(ঘ) কেমন করে আনছে মানক বোঝাই করে সিন্ধন-যানে। 
২। থাকব নাক বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে” ।_াঁক কি"দোখবে 
সেগুলি গদ্যাকারে নিজ ভাষায় লিখ । 
৩। প্রশ্নগালর উত্তর দাও ৪ 
(ক) কে সিন্ধব সেয়া মন্তা আনে ? 
(খ) কে স্বগর্পানে উড়িয়া চলে? 
(গ) কাহারা তুহিন'মের; পার হইয়া যায়? 
৪। “হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দুলোকের অচিনপরে_চন্দ্রলোকে কেউ 
হাউই চাঁড়য়া গিয়াছেন কি ? 
€ |  যৌট শুধ তার পাশে ( % ) চিহ্ন দাও £ 
(ক) ‘কেমন ক'রে দুঃসাহসী সিদ্ধ সে'চে মুন্তা আনে ।' 
(খ) “কেমন ক'রে বীর ডুবার চলছে উড়ে স্বর্গপানে ৷! 
(গ) ‘কেমন ক'রে বীর ডুবযার সিন্ধব সে'চে মধন্তা আনে 1" 
(ঘ) ‘কেগন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গ পানে! 
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ঠিহোতগণনা ৪ 


হুঞ্তম্মার রাম 


ও পাড়ার নন্দগোঁসাই, আমাদের নন্দখনুড়ো, 

স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো । 

ছিল না তার অসুখাবসুখ, ছিল যে মনের সুখে, 
দেখা যেত সদাই তারে হ;'কো হাতে হাস্যমুখে । 
হঠাৎ কি তার খেয়াল হল, চলল সে তার হাত দেখাতে, 
করে এল শুকনো সরুঠকাঠক্‌ কাঁপছে দাঁতে । 
শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে, 
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে। 
শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বাঁদ্যমশায়, 
সবাই বলে, কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দগোঁসাই? 
খুড়ো বলে, বলব কি আর হাতে আমার স্পষ্ট লেখা 
আমার ঘারে আছেন শান, কাঁটায় ভরা আয়ুর রেখা । 
এতাদন যায়নি জানা ‘ফিরছি কত গ্রহের ফেরে 
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখবে কেরে? 
যাটটা বছর পার হয়োছ বাপকাকাদের পুণ্য ফলে 
ওরে তোদের নন্দখুড়ো এবার বুঝ পটোল তোলে । 
কবে যে ক ঘটবে বিপদ কিছ? হায় যায় না বলা 
এই বলে সে উঠল কেদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা । 
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো, 
বুড়ো আছে নেইকো হাস, হাতে তার নেইকো হুকো। 


০৮ Ht PN 


হাতগণনা ১৩ 


* তান্দশীলনী 
১ কাঁবতাটর সার-সংক্ষেপ নিজের ভাষায় লিখ । 
২। (ক) নন্দখুড়োর স্বভাব কেমন ছিল ? 
(খ) হাত দেখানোর পর নন্দখনুড়োর অবস্থা কি হইয়াছিল? 
(গ) নন্দখুড়োর উচ; গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া উাঠবার কারণ কি? 
৩। “দেখে এলাম আজ সকালে'-কাঁব নন্দখুড়োকে কী অবস্থায় দৌখয়া 
আসলেন? এ 
৪। কোনটি কি পদ লিখ অমায়িক ; শান্ত; শুকনো; শিউরে ; 
বাঁদ্যমশাই ; পুণ্য ; বিপদ ; ভীষণ ৷ 
& | শুদ্ধ বানানগর্ীলর পাশে (/ ) চিহ্ন বসাও ৪ 


সভাব স্বভাব 
অসুখ র অসুখ 
হঠাত হঠাৎ 
সরু সর, 
ভীষণ [ভষণ 


৬1 বিপরীত শব্দ লিখঃ সোজা ; সুখ ; শুকনো ; সর; ; পুণ্য। 


00111 411 nt 
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“শ্রীকালিছাল রয়” 


গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ । আজ মহানবমীর দিন 
চললাম মাঠপথে_দোখ পদে মোদের নবীন be 
আখখেতে আলে বসে একমনে কাটিতেছে ঘাস। 
নবীন গরাব বড়, ফোললাম ব্যথার নিশ্বাস । 
নিমন্ত্রণ সার এসে দোখলাম সেইখানে চেয়ে 
নবীন তখনো সেথা ঘাস কাটে গান গেয়ে গেয়ে। 
বাঁললাম, “বাবা নব, বারো মাসই ঘাস তুমি কাটো! 
আমোদ কর না আজ-শভাঁদনে কেন আর খাটো ? 
সবাই নিয়েছে ছটি-কাজ বন্ধ এই ভিন দিন 
সারা দিন ঘাস কেটে আজো তুমি কাটাবে নবীন?” 
নবীন বালল-“কন্তা, যা বাললে সন্দ নেই তায়, 
: শাকের পুজার দিনে সকলেই ভাল পরে খায়, 
পাবে না গোরাট মোর ভাল ক'রে পেট ভ'রে খেতে? 
"দুর্বল অবোলা জীব সাধ তার যায় নাক এতে, 
আপনি বল;ন কন্তা?* আম ভ্যারভোজনে কাতর 
দেহটি লইয়া ফিরে আসলাম গৃহে নির্ত্তর। 


৪২. 


পুজার দিনে ১৫ 


* অন,শীলনী 
১। (ক) কবি নবীনকে দেখিয়া ব্যথার নিশ্বাস’ ফোললেন কেন? 
(খ) নবানকে কাঁব কি বাললেন, বল । 4 
(গ) পূজার দিনেও নবীন কেন কাজ বন্ধ রাখিতে রাজী হইল না, 
বল। 
(ঘ) কাব কেন ণনরত্তর' হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসলেন ? 
1 ২।. নবাীনের চরিত্র তোমার কেমন লাগে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর । 
৩। কাঁবতাট পাঁড়য়া কী বুঝিলে তাহা নিজের ভাষায় লিখ । 
৪। নিজে নিজে বাক্য রচনা'কর ৪ ব্যথার নিশ্বাস ; শুভ দিনে ; অবোলা ঃ 
ভ্টরভোজন ; কাতর। 
61। পদ নির্ণয় কর নিমন্ত্রণ ; নিশ্বাস ; গরীব; দেখলাম ; দবল ঃ 
অবোলা। 
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মোরা-গাহি সত্যের জয়, 
সদা বারব সত্যে, মারব সত্যে, দ্যারব মিথ্যা ভয় ॥ 
সাঁহ’-_-সকল দঃখতাপ মোরা-ঘ,চাব ভ্রান্তপাশ, 


মোরা-বারয়া বেদনা তপের সাধনা মুছাব জাতীয় শাপ । 
মোরা-শির পাত" ল’ব সকল দণ্ড অপরাধ যাঁদ হয় ॥ 
মোরা_ রাখতে ন্যায়ের মান হেসে-সকাঁল কাঁরব দান, 
মোরা-ভোগাবলাসের শফরী-লীলায় হ'ব না মহ্যমান ৷ 
হীন-দ্বার্থের সাথে মনুষ্যত্ব কারব না বিনিময় ॥ 
হীন_জীবন-সমরে শ্‌ল, হীন-জড়তা কাঁরব দুর, 
মোরা-হোর" মিথ্যার আপাতাবজয় হ'ব না শঙ্কাতুর। 
মোরা-_রুদ্রের শুলে ভয় কারব না, কেড়ে ল’ব ব্রাভয় ॥ 


* অন,শীলনী 
৯। ছান্র-সঙ্গীত’ কাঁবতায় ছাত্রসমাজের যে প্রাতঙ্ঞ ব্যন্ত হইয়াছে তাহা.নিজের 
ভাষায় লিখ । 
ই। ব্যাখ্যা লিখ £ 
মোরা-রাখতে ন্যায়ের মান হেসে-সকাল কাঁরব দান, 
মোরা_ভোগাবলাসে শফগী-লীলায় হ’ব না মূহ্যমান । 
হাঁন-দ্বার্থের সাথে মনযধ্যত্ব করিব না বানময় । 
ও ॥ বিপরাতার্থক শব্দ লিখ £ জয়; মিথ্যা; ভয় ; জড়তা ; শঙকাতুর। 
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১ স্কুস্ুদ্দবগন লি « 


বাড়ী আমার ভাঙ্গন-ধরা অভয় নদীর বাঁকে, 

জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘরে রাখে । 
সামনে ধুসর বেলা জলচরের মেলা ৷ 

সুদুর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে ॥ 


ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ, 
আম দেখি আপন মনে, আর দেখে না কেউ। 

{ জেলেরা দেয় বাঁচ লাফায় বোয়াল মাছ, 
নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খাচলের ডাকে ॥। 


৯5) 


ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঙ্গা ঘাটে আছড়ে পড়ে জল, 
মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চণ্টল ৷ 


যত দুরই চাই, শোভার সামা নাই, 
পল্লাবধ? কলসী ভ'রে জল লয়ে যায় কাঁখে ॥ 


মাধবী যণুই মালতীতে ঘেরা উঠান মোর, 
আমের গাছে কোঁকল ডাকে ?দবস নাশ ভোর । 

দোয়েল পাঁপয়ায় গানে কানন ছায় 
চক্র রচে মৌমাছরা নিত্য ঝখাকে ঝাকে ॥ 


অনুশীলনী 

১। অজয় নদীর তারের প্রাকতিক বর্ণণা দাও। 

ই। কাঁবতাঁট আবাঁত্ত কর। 

৩। কাঁব বাঁলয়াছেন-_“আমি দোঁখ আপন মনে আর দেখে না কেউ ”-. 
এই কথাটির সার্থকতা কি? 


৬৫ সাঁহত্য দাঁপালাঁ 
gi বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর ই _ 
(ক) “ঠক দুপুরে বাতাস লেগে..... না কেউ ৷ 
(থ) “মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চণ্ডল ॥” 
৫। শন্যন্থান পুরণ কর £ 
(ক) 'নীরব আকাশ -_ করে _ ডাকে ॥” 
(খ) 'পল্লীবধ্‌ _- ভ'রে __ লয়ে যায় কশাখে 1» 
(গ) আমের গাছে __ ডাকে _ নাশ ভোর ॥ 
৬। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর $= 
সোহাগ, তরুলতা, পল্লাবধ্‌, চক্র, নিত্য । 

‘আমার বাড়ী' কাঁবতাটিতে কব তাঁহার নিজ গ্রামের কথা 
বাঁলয়াছেন। তোমার গ্রামের নিকটে কোন নদী থাকলে তাহার বিস্তারিত 
বিবরণ তোমার সহপাঠীকে বল। ৰা 
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-স্ান্শল বস; 


আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হ'তে ভাই রে, 


কম হবার মন্ত্র আ'ঁম বায়ুর কাছে পাই রে। 
পাহাড় শিখায় তাহার সমান. হই যেন ভাই মৌন মহান* 


খোলা মাঠের উপদেশে প্রাণ-খোলা হই ভাই রে। 

তপন আমায় মন্দ্রণা দেয় আপন তেজে জৰলতে, 

চশদ শিখালো হাসতে িঠে, মধুর কথা বলতে । 
ই্গতে তার শিখায় সাগর অন্তর হোক রক্র-আ+র 

নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে ॥ 

মাটির কাছে সাহঙ্্ুতার পেলাম আমি শিক্ষা, 

আপন কাজে কঠোর হতে পাষাণ দিল দীক্ষা । 
বারনা তাহার সহজ তানে গান জাগালো আমার প্রাণে, 

শ্যাম বনানঈ সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা । 


বি*ব-জোড়া পাঠশালা মোর সবার আম ছাত্র, 
নানা ভাবের নতুন জানস শিখাঁছ দিবারাত্র 

এই পাথিবীর বিধাট খাতায় পাঠ্য যে সব পাতায় পাতার, 
?শখাঁছ সে সব, লঙ্জা দ্বিধা নেইক কণামান্ন। 


২০ আাহত্য দীপালী 

অনুশীলনী 

১! প্র্কাতর পাঠশালায় কাঁব যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহা নিজের 
ভাষায় লেখ। I 

২। যথার্থ উত্তরগুনলির নীচে দাগ দাও £__ 

প্রঃ কবিকে উদার হইতে শিক্ষা দিল কে 2 

উঃ বার] আকাশ । 

প্রঃ কমাঁ হইবার মণ্র কাব কাহার কট হইতে পাইয়াছেন ? 

উঃ আকাশের / বায়ুর / খোলা মাঠের । 

প্রঃ আপন তেজে জবালতে কবিকে কে ম'ত্রণা দেয় ? 

উঃ চাঁদ / নদী | তপন। 

প্র: কাহার নিকটে কাঁব আপন বেগে চালতে শিক্ষা পাইলেন ? 

উঃ নদীর / চাদের / মাটির ৷ 

প্রঃ কাহার কাছেকাঁব সাহফ্ণুতার শিক্ষালাভ করেন ? 

উ: পাহাড় / নদী | মাটি | পাযাণ। 

৩। িদ্নালাখিত পদকে দ্ব স্ব স্থানে সাজাও £-_ 


বিশেষ্য বিশেষণ (Rs 
মৌন কঠোর ৰ 

লহ সরসতা 
হফ্ণুতা উদার 

বিরাট পাঠশালা 

নতুন জানস 
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[তিন রঙে 'অগকা জাতীর়:পতাকা আজকে তোমার প্রত 
নব-ভারতের/স্বাধীন জনতা জানাল শ্রদ্ধা নত 
অশোকচক্র_ লাঞ্ছিত নব-তুমি যে নিশানরাজ 

তব জয়গান গায়া গরজে অযুত বিষাণ আজ । 
প্রাসাদে কুটগরে দূর্গ কারায় গৌরবে উদ্ডীন, 
জানাবো বিশ্ববাসীরে আমরা আর নাহ পরাধীন। 
প্রাণ দিলো কত মুক্তি সাধক জাতির পতাকা তরে, 
মরণ কালেও ও মহা-কেতন হাত হ'তে নাহি পড়ে 
জ্বাধীনতা-রণে তিন রঙে রাঙা জাতীয় পতাকাখানি, 
মুক্তিংসেনার অন্তরে নব প্রেরণা দিয়েছে আনি । 
জাতি ধের নাহ ভেদাভেদ নাহি অপমান লাজ 

এ মহা-নিশান জনকল্যাণ সাধিতে উড়ছে আজ । 
গৈরিক কহে ত্যাগের মন্ত্র বৈরাগোর বাণী 

সত্য-শান্তি প্রচারিল শ্বেত, শ্যামলে শান্ত জানি। 
অশোকচক্র ধর্ম প্রতীক, মৈত্র_করুণা- প্রত 
প্রচারে বিশ্বে যুগ যুগ ধার মহামিলনের গীত । 
ভারতের সব জাতি ও শ্রেণীর ব্যবধানে মহাসেতু 


ভবনে ভবনে গগনে পবনে উড়িছে জাতীয় কেতু ॥ 
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.ই২ সাহত্য দীপালী . 
অনুশীলনী 
৯! ‘জাতীয় পতাকা” কবিতাটি আবৃত্তি কর । 


২। জাতীয় পতাকার কয়াট রং বল। প্রত্যেকাটর রঙের তাৎপর্য“ ব্যাখ্যা 
ব্র। 


৩. “এ মহাশীনশান জনকল্যাণ সাঁধতে উড়ছে আজ।৮ কোন “মহা- 
'নিশানের' কথা বলা হইয়াছে? এই নিশানকে কাব জনকল্যাণকর' বাঁলয়াছেন 
বেন? 


৪1 বিশদভাবে ব্যাখা কর $= 


(ক) প্রাণ দলো কত -“হ*তে নাহ পড়ে ।” 
(খ) 'সত্য-শান্তি...শান্ত জানি ৷! 
(গ। 'ভারতের...জ্রাতীয় কেতু ৷ 
€। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর £_ 
জনতা : লাঞ্ছিত : কারায় ; লাজ, বৈরাগ্য । 
৬। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ“ স্বাধীনতা লাভ কাঁরয়াছে, 
* ভারতের জাতীয় পতাকার অশোকচক্ সম্বন্ধে কাব ‘মৈত্রী-করঢণা-প্রথীত'র কথা 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন । উপরোন্ত তিনটি স্থলাকার শব্দ লইয়া বাক্য রচনা কর। 


“জলসপর্ণ করব না আর” চিতোর রাণার পণ 
“বশর কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ Le 
“ক প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ, 
মানুষের যা’ অসাধ্য কাজ, 
কেমন করে সাধবে তা আজ” কহেণ মান্ত্গণ ; 
কহেন রাজা, সাধ্য না হয়, সাধব্‌ আমার পণ।” 
বুশদর কেল্লা চিতোর হতে, যোজন [তনেক দুর ; 
সেথায় হারাবংশী সবাই মহা-মহা শুর 
হাম; রাজা-দচ্ছে হানা 
ভয় কারে কয় নেইক জানা, 
তাহার সদ্য প্রমাণ রাণা পেয়েছেন প্রচুর ৷ 
হারাবংশীর কেল্লা বুদ যোজন তিনেক দুর । 
মন্ত্রী কহে যুক্তি কার'-_“আজকে সারায়াতি, 
মাটি দিয়ে বদির মত নকল কেল্লা পাতি'। 
রাজা এসে আপন করে 
দিবেন ভেঙ্গে ধাঁলর' পরে 
নইলে শুধু কথার তরে হবেন আত্মঘাতী 2 
মন্তী দিল চিতোর মাঝে নকল কেল্লা পাতি'। 
কুম্ভ ছিল রাণার ভূত্য হারাবংশী বাঁর, 


3 সাহত্য দীপালী 
হরিণ মেরে আসছে ফিরে, স্কন্ধে ধন? তীর 
খবর পেরে কহে__-“কে রে 
নকল বুদ কেল্লা মেরে 
হারাবংশী রাজপনতের করবে নতাঁশর ? 
নকল ব:*দি রাখব আমি হারাবংশী বীর ৷” 
মাটির কেল্লা ভাঙ্‌তে আসেন, রাণা মহারাজ । 
“দুরে রহ”_ কহে কুম্ভ গর্জে যেন বাজ। 
“বদির নামে -করবে খেলা, 
সইব না সে অবহেলা, 
নকলগড়ের মাটির ঢেলা রাখব আমি আজ 1৮ 
কহে কুদ্ভ-_“দ;রে রহ রাণা মহারাজ 1, 
ভমর 'পরে জানু পাতি' তুলি’ ধনঃশর, 


একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুদগড় । | 
রাণার সেনা ঘরে তারে , + 
মুন্ড কাটে তরবারে, রঃ 
খেলাগড়ের ?সংহদ্ধারে পড়ল ভাঁমর’ পর । 
রক্তে তাহার ধন্য হল নকল ব:শাদগড় । 
অনুশীলনী 


১। নিকলগ্রড়' কাঁবতাঁটর কান! সংক্ষেপে নিজ ভাষার গলখ। 
২। রাণা কুদ্ভের চাঁরন্র্টি তোমার কেমন লাগে, বল। 


৩। বাক্য তৈয়ারী কর £ ক ৮০৯২ 
যোজন, আত্মঘাতী, জান, নকল, ধন্য ৷ ke ee: 
৪1 বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুঁলর নগচে দাগ দাও £ = ক চু 
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে পড়ল ভূমির 'পর , Se ৫.১: 
রন্তে তাহার ধন্য হ’ল নকল ব'ডদিগড়। ২ ক. 5. EY 
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